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বাদল এসে হুড়মুড় করে ডান্তার মৈ্রর চেম্বারে ঢুকল । বলল £ সব 
ব্যবস্থা হয়ে গেল ডান্তারবাবদ । 

ডান্তার মৈত্র রোগণ দেখাঁছলেন। কথার উত্তর তখনই দিলেন না। 
পরাঁক্ষা শেষ করে প্রেসীক্রপ্সন লেখবার আগে জিজ্ঞাসা করলেন £ কী 
রকম ? 

বাদল জানে যে খানিকক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হবে । তাই একখানা 
চেয়ারে ধপাস করে বসে এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করাছল। এইবারে সোংসাহে 
বললঃ সব জায়গা থেকেই কনফামেশিন পাওয়। গেছে । 

সব জায়গা থেকে মানে 2 

আ্াসিস্ট্যাপ্ট সেক্কেটার নিকোবর ও আন্দামান আ্যাডামানিস্ট্রেসন 
পোর্ট ব্রেয়ার আর 'শাপং কর্পোরেশন অব ইশ্ডিয়া পোর্ট রেয়ার । ভগবানের 
দয়ায় যাত্রী তো আমরা কম নই ' সবাই বাঙ্কে ছিয়াঁশ টাকার যাত্রী । 
আপনার জন্যে অবশ্য কেবিনের ব্যবস্থা হয়েছে । পোর্টব্রেয়ারের একিস- 
ণকউাটভ হীর্জীনয়ার নর্থ ডিভিসন আন্দামান-_তাঁকেও 'লিখোঁছলাম 
আযাকমোডেসনের জন্যে । আমরা দু নম্বর ট্যারস্ট রেস্ট হাউসের ডামটরিতে 
জায়গা পেয়োছ । আর আপনাকে দিয়েছে ট্যুরিস্ট বাংলোয় । 

প্রেসাক্প্সন লিখতে লিখতেই ডান্তার মৈত্র বললেন £ আমার জন্যে 
আবার আলাদা ব্যবচ্থা কেন ? 

বাদল বলল £ আমাদের সঙ্গে নানান রকমের মানুষ ডান্তারবাব,, 
আপনার পোষাবে না । 

কেন 2 

এক একজন এক এক মৃর্তি। ঝামেলা ফেলে দুদনেই আপনি পালিয়ে 
আসবেন । 

ডান্তার মৈত্র বললেনঃ এ+দের ফেলে বৌশ দিন তো থাকতেও পারব 
না! তোমাদের উৎসাহেই যাচ্ছি। 

সেকি! আন্দামান দেখার শখ তো আপনারই সবচেয়ে বোশ! 


৯ 


আপনার আগ্রহেই সব ব্যবস্থা হল! আর আপনার নাম না থাকলে এখন 
তড়াতাঁড় এই ব্যবস্থাও হত না! 

বাদল কতকটা একই নঃ*বানে বলল ঃ স্ট্র্যাড রোডের ওপর শাপং 
হাউ থেকে আজ টাকট পাওয়া যাবে । জাহাজ ছাড়বে পরশু । জাহাজ 
ছাড়ার সময়টাও আপনাকে জানিয়ে যাব। কিন্তু খাদরপুরে হাঁজর হতে 
হবে তিন ঘণ্টা আগে । জাহাজে উঠতে দেবার আগে ইন্টারন্যাশনাল 
হেল্‌খ সার্ট িফকেট চেক করবে । 

তারপরেই বলল ৪ ভালো কথা, আপনার বইটা ভরে রেখেছেন তো? 

কোন বইটা ? 

হেল্থ সার্টফকেটের বই, গভর্মেন্ট অফ ইশ্ডিয়ার পাবাীলকেসন 
আঁফস থেকে পনর পয়সায় যেখানা কিনে এনে দিয়োছলাম__ 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ সেখানা চাই নাক ? 

বলে নিজের দেরাজ টেনে খুললেন । 

বাদল বলল £ টিকিট দেবার আগে অনেক সময় দেখতে চায় শুনোছ। 

এই বই-এর সঙ্গে ডান্তার মৈত্র কছু টাকাও 'দলেন । বললেন £ ভাড়ার 
টাকাটাও 'নয়ে যাও । 

বাদল টাকা গ্‌ণে বলল ৪ অনেক বোঁশ টাকা দিলেন দেখাছ ! 

ডান্তার মৈত্র বললেনঃ বোশ হলে তো ক্ষাতি নেই! যা বাঁচবে 
ফেরত দিও, কিংবা যাঁদ কোন ফাশ্ড করে থাকো তো তাতে জমা করে 
নও । 

বাদল আর কোন আপাঁত্ত না করে তার ছোট ব্যাগটায় টাকা ভরে উঠে 
যাচ্ছিল, আর ডান্তার মৈত্র আর একজন রোগীকে কাছে ডেকোছিলেন। বাদল 
হঠাৎ 'ফিরে দাঁড়িয়ে বলল £ এই যা, ভুলেই 'গিয়োছিলাম কথাটা । 

ডান্তার মৈত্র বললেন ৪ কীকথা? 

পরশু একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে আপনার অসুবিধা হবে না তো? 

অসুবিধা কিসের ! 

মানে 

বাদল একটু ইতস্তত করে বলল ৪ বাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে 
হবে.কিনা, তাই ভাবাছলাম-_ 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ বাঁড় অনেক দূরে বাঁঝ 2 

বাদল বলল £ না না, এই পাড়াতেই বাঁড় । 


্‌ 


বলে নিজের ব্যাগ থেকে একখানা কার্ড বার করে তাঁর হাতে দিল । 

ডান্তার মৈত্র নামটা পড়লেন । নিমািয়া মিশ্র, আডভোকেট হাইকোর্ট । 
[নচে বাঁড়র ঠিকানাও আছে । 

ডান্তার মৈত্র বললেন ৪ উঁকিল-মোস্তারও সঙ্গে নিচ্ছ বুঝি 2 

বাদল সহাস্যে জবাব 'দিয়ে গেলঃ কি জানি, যাঁদ কোন মামলা 
মোকন্দমায় ফে'সে যাই ! 


যাত্রার আগেও বাদল ডান্তার মৈত্রকে একবার টোৌলফোন করল। বলল! 
সব ঠিক আছে তো ডান্তারবাবু ? 

ডাক্তার মৈত্র হেসে বললেন ঃ তোমার কোন দীশ্চন্তা নেই । 

কাকে তুন্দে নিতে হবে মনে আছে ? 

আছে । 

[ঠিকানা হারয়ে ফেলেন নি তো? 

পাগল হয়েছ! কথা যখন দিয়েছি, তখন দায়িত্বও 'নিয়োছ। 

বাদল বলল £ তা জানি বলেই তো বলোৌছ। তা না হলে ডীন 
বলোছলেন, ট্যাক্সিতেই যাবেন । নিজে গাঁড় চালান কিনা, তাই অসুবিধে । 
আপনার মতো সবার তো আর ড্রাইভার নেই! | 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ গোড়ার 'দকে আমারও ড্রাইভার 'ছিল না। 
এখন দেখাঁছ, ড্রাইভার থাকলে সময় অনেক বাঁচে । 


[বকেল সাড়ে চারটের আগে জাহাজঘাটায় পৌছতে হবে । তাই ডাক্তার 
মৈত্র হাতে একটু সময় নিয়েই বেরোলেন। আর একজনকে তুলতে হবে, 
তারও 'জাঁনসপত্র আছে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতেও হতে পারে। 
সকলের আবার সময়ের জ্ঞান সমান নয় ! 

িন্তু ?নাঁদর্্ট বাঁড়র সামনে পেশীছে দেখলেন যে এক মাঁহলা বাইরেই 
অপেক্ষা করছেন । গাঁড় সামনে থামতেই তান এঁগয়ে এসে নমস্কার 
করলেন। 

ডান্তার মৈত্র গাঁড় থেকে নেমে নমস্কার করে বললেন £ কে যাবেন 2 

আম। 

আপ্পাঁন ! 

কেন, বাদল আপনাকে বলো! 


ডাক্তার মৈত্র বললেন £ নির্মালয়া মিশ্র আপনার নাম ! 

নিমািয়া নয়, আমার নাম নিমাল্য মিশ্র । কিন্তু অমন আশ্চর্য হচ্ছেন 
কেন 2 

ডাক্তার মৈত্র ঠিক এ রকমাঁট ভাবেননি । অথচ বাদল কোন মিথ্যা কথাও 
বলোন । শুধু নামের কার্ডাট তাঁর হাতে ধারয়ে দিয়োছিল। নাম দেখে 
ডাক্তার মৈত্র ভাবতে পারেনাঁন যে এট কোন মাঁহলার নাম। তা ছাড়া 
আভূভোকেট বলে এ রকমের কোন সন্দেহও হয়নি । নিজেদের পাড়াতেই 
কোন মাহলা আড্‌্ভোকেট আছে বলে তাঁর জানা ছিল না। অবশ্য এ 
মাহলার বয়স বোশ বলে মনে হচ্ছে না। হয়তো নতুন প্র্যাকটিস শুরু 
করেছেন । সেই জন্যই নামটা জানেন না। একট ম্হূর্তের মধ্যে এত 
কথা ডান্তার মৈত্রর মনের ওপর দিয়ে খেলে গেল । খাঁনকটা সামলেও নিলেন 
[নজেকে। তারপরে বললেন £ না, মানে বাদল আমাকে আপনার 
সম্বন্ধে কিছুই বলেনি । কিল্তু আর্পনি তো বাঙলা কথা বেশ পরিগকার 
বলছেন! 

নমাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন ৪ তা বলব না কেন! বাঙালা 
মেয়ে, বাঙলায় জন্মেছি, পড়াশুনো করোছি বাঙলায়__আঁম কেন অন্য 
ভাষায় কথা বলব ! 

ডান্তার মৈত্র আরও আশ্চর্য হলেন । একটা নাম নিয়ে দুবার হোঁচট 
খেলেন 'তান। একটু অপ্রসন্ন হয়ে আমৃতা আমৃতা করে বললেন £ 
তা বটে। 

একটা চাকর 'নর্মাল্য মিশ্রর বাক্স-বিছানা গাড়ির বুটে তুলে 'দয়েছিল। 
ড্রাইভার বুট বন্ধ করে দয়ে এসেছে দেখে ডান্তার মৈত্র বললেন £ উঠে 
পড়ুন । 

তারপরে নিজে উঠে তাঁর পাশে বসলেন । 

খাদরপুরের দিকে খানিকটা এগয়ে ডাক্তার মৈত্র বললেনঃ আমার 
নাম বোধহয় বাদলের কাছে আপাঁন শুনেছেন! আমার নাম হল 
হমাংশ মৈত | 

নিমল্যি মিশ্র বললেন £ হ্যাঁ, আপনার নাম আমি জানি। আপনার 
চেম্বারও দেখেছি । এ পথেই আমি হাইকোর্টে যাই তো! 

তারপরেই বললেন £ আমাকে কী বলে ডাকবেন, তই ভাবছেন তো! 
নমল্যি বলতে যাঁদ অসুবিধা মনে করেন তো মিস্‌ মিত্র বলতে পারেন । 
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ডান্তার মৈত্র পাশে তাকিয়ে দেখলেন যে এই মাঁহলা কুমারীই বটে। 
মাথায় স'দুর নেই, হাতেও নেই লোহা বা শাঁখা । শুধু এক হাতে একটি 
রিস্টওয়াচ, কানে বা গলায় কোন গহনা নেই । গায়ের রঙটাও দেখলেন 
ফরসা নয়, কিন্তু ময়লাও বলা যায় না। স্বাস্থ্য নিটোল, মুখ সজীবতায় 
উজ্জবল। ডাক্তার মৈত্র অনেক মাঁহলার চাঁকংসা করেছেন। কিন্তু এই- 
ভাবে কোন অপারাচিত মাঁহলাকে পাশে নিয়ে গাঁড়তে বসেনান। বেশ 
একটু স্ককোচবোধ হাচ্ছল তাঁর, আর রাগ হচ্ছিল বাদলের উপর । 

কিল্হ নিমাল্য মিশ্র সহজভাবেই বললেন £ অমন গোমড়া মুখে বসে 
আছেন কেন? কাঁদন ছাট পাওয়া গেল, তার জন্যে আপনার আনন্দ 
হচ্ছে না ? 

ডান্তার মৈত্র একবার 'নিজের বয়সের কথা ভাবলেন । কপালের চুল বেশ 
খানিকটা উঠে গেছে বয়সের জন্যই । এখনও সংসার করেন নি । অপারাঁচিত 
মাহলাদের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয়, ঠিক বুঝতে পারলেন না। তবু 
বললেন £ তা একট: হচ্ছে বোকি! 

খাদরপুর বাইশ নম্বর ডকের কাছাকাছি এসে ডান্তার মৈত্র তাঁর ঘাড় 
দেখলেন । চারটে বেজে দশ 'মানট হয়েছে । কুঁড় 'মানট আগেই তাঁরা 
এসে পড়েছেন । সাড়ে ছটার মধে) স্বাস্থ্য পরাক্ষা শেষ হলে জাহাজে 
উঠতে দেবে । মনে মনে বিরন্ত হলেন ডান্তার মৈত্র । 

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নিমল্যি মিশ্র বললেনঃ আপনাকে দেখে 
মনে হচ্ছে ষে কেউ আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে । 

ডাকার খৈত্র এবারে তাঁর বিরান্তুর কথা প্রকাশ করে ফেললেন, বললেনঃ 
আপ্পনিই বলুন, এতক্ষণ এখানে আমরা কী করব! 

নর্মাল্য 'মিশ্রও তাঁর ঘাঁড় দেখে বললেন £ 'মাঁনট কুড়ি অপেক্ষা 
করতে হবে । 

মানিট কুঁড় ! 

তারপরেই তো শুরু হবে হেলথ একজামিনেসন । তখন সময় 
কৈটে যাবে । আর ছাড়া পেলেই তো জাহাজে গিয়ে উঠব ! 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ সাড়ে ছ'্টার আগে জাহাজে উঠতে দেবে না 
শুনেছি। 

নিমল্যি মিশ্র আঁনার্দন্ট সময় অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত । কোর্টে 
চিরকালই অপেক্ষা করতে হয়। জজ সাহেবের মার্জ মাফিক ডাক পড়ে। 
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তার জন্যেই অপেক্ষা । অপেক্ষা না করে উপায় নেই। তাই বললেন £ 
সব ব্যাপারেই একটু ধৈধের দরকার । 

িল্তু ডান্তার মৈত্রর এই ধৈর্যের অভাব । 'নজের চেম্বারে একজনের 
পর আর একজন রোগী এাঁগয়ে আসে । রোগীর জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে 
হয় না। রোগীর বাঁড় গেলে বাঁড়র লোকই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে 
থাকে। পেশছেই তাঁকে রোগী দেখতে হয়। তাই তাঁর অপেক্ষা কলর 
অভ্যাস নেই । বললেন £ সময়ের মূল্য বলে কি কিছু নেই 2 

'নিমল্যি মিশ্র হেসে বললেন £ িছাীদনের জন্যে সময়ের মূল্য ভূলে 
যাব বলেই তো আমরা বোরয়েছি ! 

ডকে এসে গাঁড়ি দাঁড়াতেই ডান্তার মৈত্রর চক্ষু স্থির হয়ে গেল । লোকে 
লোকারণ্য হয়ে গেছে ডক। লাইন দিয়ে বসে আছে সবাই । তাঁদেরও কি 
এখন থেকে লাইন 'দিয়ে দাঁড়াতে বা বসতে হবে ! ডান্তার মৈত্র আরও কঠিন 
হয়ে উঠলেন । বললেন £ এইজন্যেই প্লেনে যাবার কথা বলেছিলাম ! 

নর্মাল্য 'মশ্র বললেন £ সে আরও ঝকমারি হত । 

কেন? 

পাসপোর্ট করাতে হত । আর দরকার হত ইণ্টারন্যাশনাল হেল্থ: 
সার্টিফকেটের । 

আন্দামানে যাবার জন্যে পাসপোর্ট ! 

নিমাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ আপনি কি ভাবছেন, দমদম থেকে 
উড়েই আন্দামানে গিয়ে নামবেন ! তা ভাববেন না। আপনাকে রেঙ্গুনে 
গিয়ে নামতে হবে । রেঙ্গুন থেকে আন্দামান । 

বিরন্তভাবে ডান্তার মৈত্র বললেন £ এ কী রকমের আব্দার! 

আব্দারই বটে। রেঙ্গুনে এখন ফয়োলং হয়। প্লেনে যাবার খবর 
নিলে জানতে পারতেন যে আন্দামানে যাবার ফ্লাইট সপ্তাহে দু দিন সোম 
আর 'বিস্যংবার । ফেরার প্রেনও দু দিন- মঙ্গল ও শংহ্কবার | 

একটু থেমে নির্মল্যি মিশ্র বললেনঃ তবে আশ!র কথাও শুনতে পাচ্ছি। 
অদূর ভাবষ্যতে নাক সরাসরি যাওয়া যাবে। তখন আর পাসপোর্টের 
দরকার হবে না। 

ড্রাইভার গাঁড় থেকে নেমে নিচে দাঁড়য়েছিল আদেশের অপেক্ষায় । আর 
ডান্তার মৈত্র চারধারে চেয়ে কাউকে খ'জছিলেন। 

নর্মাল্য মিশ্র তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন £ বসে রইলেন কেন 2 
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কিল্তু ডান্তার মৈত্র কিছু বলবার আগেই বাদল হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এল। 
বললঃ এসে গেছেন আপনারা ! 

বাদলকে দেখতে পেয়ে ডান্তার মৈত্র যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। 
বললেন £ না এসে আর করব কী! 

বলেই নামতে যাচ্ছিলেন । কিন্তু বাধা দিয়ে বাদল বলল £ নামবেন 
না এখন! 

কেন 2 

সব ব্ধ। কেউ এখনও আসেনি । 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ তবে এই হরিহর ছত্রের মেলা কেন ? 

বাদল বললঃ এরা সবাই আমাদের সঙ্গী । এম. ডি. আন্দামানের 
যাত্রী । 

সর্বনাশ ! এত লোক জাহাজে উঠবে ! 

নিমাল্য মিশ্র বললেন £ জাহাজটাতো আপনার মোটর গাঁড় নয় যে 
দুজন চড়লেই দম বন্ধ হয়ে যাবে! ৃ 

মনে মনে বাদল একটু ভয় পেয়ে গেল। ও'দের কথাবাতাঁ যেন ঠিক 
*বাভাঁবক নয় । পথে কোন গোলমাল হয়ে থাকতেও পারে। তাই সে 
তাড়াআঁড় বলল £ আপনারা এখন বসেই থাকুন। সময় মতো আম 
আপনাদের ডেকে নিয়ে যাব । 

িল্তু ডান্তার মৈত্র বললেন £ এখন আর পরামর্শ দেবে কী! শান্তর 
ব্যবস্হা ধখন ভালোই করেছ, তখন তা পুরোপুরি ভোগ করতেই হবে 

বলে নেমে পড়লেন। 

তাঁকে নামতে দেখে িমল্যি মিশ্রও নামলেন । লটবহর নামানো হল। 
অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে তাঁরাও অপেক্ষা করতে লাগলেন । 

ডকের বাবৃরা এল সাড়ে পাঁচটার পরে । এই ঘণ্চা দেড়েক সময়ে ডান্তার 
মৈন্রর মেজাজ ক্রমে ক্রমে বেগড়ালো । িল্তু তবু 'তাঁন কোন রকমে তা 
সামলেই রইলেন । তারপরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামে যে প্রহসন দেখলেন, তাতে 
তাঁর মেজাজ চরমে পৌঁছল । দেখলেন যে তারা কিছুই করছে না, দেখছেও 
না বিশেষ কিছ । দু একটা কথা জেনে নিয়েই যাত্রী দর ছেড়ে দিচ্ছে । 

ডান্তার মৈত্র তাঁর রাগ খুব সাবধানে দাবিয়ে রেখোঁহলেন ॥ কিন্তু শেষ 
পর্যস্ত আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। একজন বাব বলোছলেন £ 
আপাঁন নিজে ডান্তার হয়ে এদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন! 
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আর যায় কোথায়! ডান্তার মৈত্র মুখ খিশচয়ে বললেন £ তবোকি 
উড়ে গিয়ে জাহাজে উঠব ! 

বাদল নিজের দলের যাত্রীদের সামলে এই দিকেই ছুটে এসোছিল। সেই 
বাবুটি একটা কড়া উত্তর দেবার উদ্যোগ করছে দেখেই দুজনের মাঝখানে 
ঢুকে বলে উঠল £ ঠিক আছে দাদা, আসতে দিন এদের । চুপচাপ চলে 
আসতে দিন । 

বলেই ডান্তার মৈত্র ও নিমল্য মিশ্রকে জাহাজে উঠবার পথের দকে 
ঠেলে 'দল। 


॥ দুই ॥ 

জাহাজে উঠে ডাক্তার মৈত্র আর একটা হোঁচট খেলেন । 'নিমাল্য মিশ্র 
ঠিক তাঁর পাশের কৌবনেই থাকবেন। এই ব্যবস্থা তাঁর একেবারেই মনঃপৃত 
হল না। অত্যন্ত অপ্রসন্মভাবে বললেন £ বাদলরা গেল. কোথায় ! 

প্রশ্নটা তান নিজেকেই করোছলেন । তার কারণ আর কেউ তাঁর 
কাছে ছিল না। কিন্তু নিমল্য মশ্র নিজের কোৌবন থেকে বোঁরয়ে পড়তেই 
এই প্রশ্নটা শুনতে পেলেন । ডাক্তার মৈত্র তাঁকেই এই প্রশ্ন করেছেন ভেবে 
জবাব দিলেন £ কেন, কৌবিনটা কি আপনার পছন্দ হয়াঁন £ 

পছন্দর কথা নয়, কথাটা হল-_ 

কিন্তু কী কথা, তা আর বলতে পারলেন না। 

[নমাল্য মিশ্র বললেন £ ওরা বোধহয় এখনও জাহাজে ওঠোনি। 
আর বাদল নিশ্চয়ই সবার পরে উঠবে । যে রকম ছুটোছুটি করে 
বেড়াচ্ছে 

ডান্তার মৈন্র গন্তবরভাবে বললেন £ দেখোঁছ । 

মানে, এই প্রসঙ্গটার ওপরে একটা দাঁড় টেনে দিলেন, এইরকম ভাব 
দৌখয়ে পছন্দমতো একটা বসবার জায়গার অন্বেষণে এগিয়ে গেলেন । 

নিমল্য মিশ্র তাঁকে অনুসরণ করে বললেনঃ আমার কিল্তু এই 
পরিবেশটি বেশ লাগছে ! 

ডান্তার মৈত্র কোন উত্তর দিলেন না। 

নিমাল্য মিশ্র আবার বললেন £ গঙ্গায় এতাঁদন দূর থেকেই জাহাজ 
দেখোছ । আজ প্রথম এই জাহাজে চড়লাম । 
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ডান্তার মৈত্রও এই প্রথম জাহাজে উঠেছেন । কিন্তু সে কথা বললে এই 
'মাহলা আরও অনেক কিছু বলবেন ভেবে 'তাঁন শুধু হহ বললেন । 

কিন্তু নিমল্যি মশ্র থামলেন না। বললেন £ জাহাজে চড়ার প্রয়োজন 
তো আজকাল ফুরিয়ে গেছে। সংয়েজ খাল বন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে 
জাহাজে চড়ে আর কেউ 'বিলেতে যায় না । আর মানুষের সময়ও আজকাল 
কম। কেউই আর সময় নষ্ট করতে চায় না। 

এ কথার উত্তরেও ডান্তার মৈত্র বললেন £ হই। 

নিমাল্য মশ্র বলে চললেন £ এখন জাহাজে চড়তে হলে রামেশবর 
থেকে সিলোন কিংবা বম্বে থেকে গোয়া বা কোচিন। আর তা না হলে এই 
কলকাতা থেকে আন্দামান । 

ডান্তার মৈত্র একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন । কোনও উত্তর দিলেন না। 

নিমাল্য মিশ্র তাঁর পাশের চেয়ারখানায় বসে বললেন £ আগে নাকি 
'একখানাই জাহাজ ছিল । তার নাম এস. এস. মহারাজা । কলকাতা থেকে 
আন্দামান যেত । সেখান থেকে ম্যাড্রাস । তারপর ম্যাড্রাপ থেকে আন্দামান 
হয়ে ফিরত কলকাতা । ম্যাড্রাসে যাবার পথে নানকৌীর আর কার-নিকোবর 
দ্বীপেও দাঁড়াত খানিকক্ষণের জন্যে । ফেরার পথেও দাঁড়াত কার-নকোবরে । 
ব্যাপারখানা বুঝতেই পারছেন ! 

ডাক্তার মৈরর কিছুই বুঝলেন না। বু কোন প্রশ্ন করলেন না নিমাল্য 
মিশ্রকে । ভদ্রমাহলা নিজেই বললেন £ সে সময়ে স্টীমারে আন্দামান 
গেলে কবে যে ফিরতে পারবেন, তার কোন ঠিক ছিল না। একেবারে বর্বর 
যুগের ব্যাপার । 

ডান্তার মৈত্র মনোযোগ 'দিয়ে একটা চুরট ধরাচ্ছলেন। সেটা ধরাবার 
“পরে বললেন ঃ$ সে সময়ে শখ করে তো কেউ আন্দামান যেত না! 

নমাল্য মিশ্র ফোঁস করে উঠলেন £ আপাঁন বলছেন কী। আমি কি 
খুব বোশ দিনের পুরনো কথা বলাছ! এই তো বছর কয়েক আগেই এই 
ব্যবস্থা ছিল! আমাদের এই এম. ভি. আন্দামান্স্‌ কবে এসেছে তা 
জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন, কিংবা ম্যাড্রাসের দিকের জাহাজ স্টেট 
অফ হরিয়ানা ! 

ডান্তার মৈত্র কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র থামলেন না। 
বললেন £ শুনতে পাচ্ছি যে কিছুদিন পর থেকে তিনখান জাহাজ. 
কলকাতা আন্দামান ও ম্যাড্রাসের মধ্যে চলাচল করবে- আন্দামান নানকৌরি 
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ও হর্ষবর্ধন। হর্ষবর্ধন নাক একেবারে আধানক জাহাজ হবে । তাতে 
শুধু এয়ারকাণ্ডসন-ই নয়, সুইমিং পুল খেলা-ধূলোর জায়গা, দোকানপাট, 
লাইব্রৌর, ডাকঘর, ডাক্তারখানা এমন 'কি সিনেমা পর্যস্ত থাকবে । ছোটথাট 
একটা শহর । ব্যাপারটা বুঝুন একবার ! 

ডান্তার মৈত্র এবারে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন । 

তাই দেখে নিমল্যি মশ্র বললেনঃ আপাঁন খুব দুভাবনায় পড়েছেন 
বলে মনে হচ্ছে! 

তা একটু পড়োছি বোকি! 

আপনার রোগীদের ভাবনা 2 

কল্তু ডান্তার মৈত্র কোন উত্তর দেবার সাগে নিমল্যি মিশ্র নিজেই 
বললেনঃ ভেবে কোন লাভ নেই, আর ভাববার দরকায়ও নেই । এই 
আমাকেই দেখুন না! আম কি কোন মক্কেলের কথা ভাবাঁছ ! কারও 
কিছ; আটকাবে না বলে জানবেন । কলকাতা শহরে কি ডান্তার বা উকিলের 
কোন অভাব আছে! 

ডাক্তার মৈত্র একটু নারাবাঁলতে বসে থাকতে চাইছিলেন । কিন্তু বাল 
বাল করেও কথাটা বলতে পারলেন না। চারাদকে চেয়ে একবার দেখলেন । 
বোধহয় বাদলকে খ*জলেন, কিংবা তার দলের কোন পাঁরচিত ছেলেকে । 
কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার ঢুরট টানতে লাগলেন, 

নমল্যি মশ্র বললেন £ আন্দামানে আম প্লেনেই যাব ভেবোছলাম | 
ততে সময় অনেক কম লাগত, আর কয়েকটা দিন বোঁশ থাকা যেত 
আন্দামানে । 'কবা আরও অনেকগুলো দ্বীপ ঘুরে দেখবার সময় 
পাওয়া যেত। কিন্তু পরে ভাবলাম যে ভনহাজে চড়ে সমুদ্রে পাড় দেওয়া 
তাহলে হবে না। এও তো একটা আভজ্ঞতা। এটাই বা বাদ মায় 
কেন? 

ডাক্তার মৈত্র গন্তীরভাবে বললেন ৪ হই । 

আপনার কী মনে হয়ঃ আপাঁনও কি এটাকে একটা আযডভেগ্চার 
ভাবেন না? 

বলে ভদ্রুমাহলা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন । 

কোন উপায় না দেখে ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ তা বটে। 

তবেই দেখুন, এই জাহাজে আন্দামান যাবার একটা ফর্ম আপনার 
কাছেও আছে । অথচ আপাঁন এমন ভাব করছেন যেন একট। গভীর 
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বিপদের মধ্যে পড়ে গেছেন, আর একমান্র বাদলই এখন আপনাকে রক্ষা 
করতে পারে । ঠিক বলাছ না ? 

ডাক্তার মৈত্র অন্যমনস্কভাবে বলে ফেললেন হু 

নির্মাল্য মিশ্র জিজ্ঞাসা করে বসলেন ঃ আপনার এ হ* মানে কী ও 
আমার কথা সমর্থন করছেন, না কোন উত্তর দিতে চাইছেন না ? 

ডান্তার মৈত্র এবারে একটু ফাঁপরে পড়লেন ! বললেন £ কা জানতে 
চাইছেন বলুন তো ? 

আমার কথা তাহলে এতক্ষণ শোনেন 'ন ? 

তার পরেই একটা দীর্ঘ*বাস ফেলে নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ এই 
কালটাই হয়েছে এইরকম ॥ হাইকোর্টে জর্জ সাহেবরাও অনেক সময়ে এই 
রকম করছেন । বেমালুম অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছেন হয়তো ঘোড় দৌড়ের 
কথা, কিংবা হাতের ওপর মাথা রেখে চোখ মেলেই ঘুমিয়ে পড়েছেন ! 
আমরা গলার রক্ত তুলে যে প্রচণ্ড আগমেন্ট- করলাম, তার কিছ-মান্র তাঁর 
কানে গেলনা । তারপর হঠাৎ এক সময় মুখ ভুলে আপনার মতোই 
[জিজ্ঞেস করে বসলেন, ছু জানতে চাইছেন 2 বুঝুন ব্যাপারখানা ! 

ডান্তার মৈত্র বুঝতে পেরেছেন যে এই উাঁকল ভদুমাহলা এই দীর্ঘ সমন 
প্থ তাঁকে আতজ্ঠ করে মারবে । মনে মনে বাদলকেই তন দায়ী করলেন 
তাঁর এই শান্তর জন্য । কিন্তু মুখে কছু বল-হ পারলেন না। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ আপাঁন তো ডান্তার মানুষ! আপনার 'ক 
অন্যমনস্ক হওয়া সাজে 2 রোগীর সব কথা না শুনেই ঘি প্রেস্ক্িপসন 
লিখতে শুরু করেন তো রীতিমতো বিপদের কথা । 

ডান্তার কথাটি শুনেই ডাক্তার মৈন্ন সতর্ক হয়ৌছলেন । বললেনঃ কে 
বলেষে রোগীর কথা না শুনেই আমি প্রেসাক্রপৃসন লাখ 2 এ বাদল 
ছোঁড়াটা বলেছে বাাঝ ? 

নর্মাল্য মশ্র এবারে খুশী হয়ে উঠলেন । সোৎসাহে বললেন £ বাদল 
বলবে কেন! এ রকম কাজ করলে পাঁথবী শুদ্ধ লোক বলবে । জাররা 
ষে সারাক্ষণ ঘুমোয়, তাতো সবাই জানে! আর তারা ঘুমোলে আসামী 
পক্ষ ভয় পায় না এই জন্যে যে জেগে উঠে কাউকে খুনের আসামস বলে 
ফাঁসকাঠে ল্কাবার পরামর্শ দতে 'বিবেকে বাধবে । আর সব কথা না 
শুনে জজ সাহেবও কাউকে ফাঁসি কাঠে তুলবে না। কিল্তু আপনারা ভুল 
চাকৎসা করে মানুষ খুন করতে পারেন অনেক সহজে । অথচ আপনাদের 
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বিরৃদ্ধে একটা মামলা এলে তাকে ঠেকানোও খুব শন্ত কাজ। তবে আমার 
সায়ার খুবই যোগ্য লোক । 

ভান্তার মৈ্ন সোজা হয়ে বসে বললেন £ আপাঁন ক আমার বিরুদ্ধে 
মামলা আনছেন নাকি ? 

আমি মামলা আনব কেন! আপনার রোগীরাই আপনার বিরুদ্ধে 
মামলা আনবে আমার কাছে । আর আপনাকে যে রকম অন্যমনস্ক স্বভাবের 
দেখতে পাচ্ছি__ 

কী সর্বনেশে কথা মশাই__ 

মশাই নয়, মহাশয়া বলতে পারেন । 

অত বড় কথা আম বলতে পারব না। 

তবে মিস মিশ্র বলবেন, কিংবা নির্মাল্য। 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ দুটোই কঠিন শব্দ। একটা সাদামাটা নাম 
নেই আপনার ? 

নির্মল্য মিশ্র মুখ ঘ্ারয়ে বললেন৪ আপনাকে আমি সে নামে 
ডাকবার আঁধকার দেব কেন! আপান কি আমাকে হিমাংশু নামে ডাকতে 
দেবেন ? 

কণ সর্বনাশ! আপাঁন' আমার নামটাও জানেন দেখাছ ! 

হোয়াট এ পিট! 

বলে নর্মল্য মিশ্র মূ্ছা যাবার ভাণ করলেন । আর পরম বিস্ময় 'নয়ে 
ডাস্তার মৈত্র তাঁর মুখের দিকে তাকালেন । 

নর্মাল মিশ্র বললেন £ আপাঁনই তো নিজের নামটা আমাকে বলেছেন! 
আর এরই মধ্যে ভূলে গেলেন! 

আম বলোছ ? 

আপান না বললে আম জানব কেমন করে ! 

আঁম আপনাকে কখন বললাম ? 

এই মেমার নিয়ে আপাঁন চিকিৎসা করেন কী করে মশাই । এক 'দিন 
শিয়ে যা দেখে এলেন, তার পর দিন গিয়ে কি সেই রোগীর কাছেই আবার 
তার রোগের বিবরণ জানতে চাইবেন £ না, উল্টোপাল্টা ওষুধ দয়ে মেরে 
ফেলবেন রোগীকে 2 

এতো ভার বিপদ দেখাঁছ ! 

[বপদই তো! এই তো খাঁনকক্ষণ আগে নিজের গাঁড়তে বসে আপাঁন 
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নিজের মুখে বললেন যে আপনার নাম হিমাংশু মৈত্র । আর এরই মধ্যে 
সে কথা ভুলে গেলেন 2 এ রকমের ভূলো মনের ডাক্তারকে রোগ দেখানো 
তো মারাত্মক কথা! ছোরাছহীরর বদলে ওষুধের গোলমাল করেই তো 
আপনি মানুষ খুন করবেন ! 

ডাক্তার মৈত্র বুঝলেন ঘে এই নবীন উকিলের সঙ্গে কথায় তানি এটে 
উঠবেন না ॥। তাই আর কোন উত্তর দিলেন না। 


জাহাজ ছাড়তে তখনও দেরি ছিল । হঠাৎ হুড়মুড় করে এসে উপস্থিত 
হল বাদল, আর তার পিছনে পাঁচ সাতজন মেয়ে পুরুষ । বাদল এসেই 
বলে উঠল ঃ এরা সবাই আমাদের ক্লাবের মেম্বার ডান্তারবাবু । সদানন্দদা 
এনেছেন ও'র ছোট মেয়ে বিন্দকে। তারাপদ আর তার দাদ। বিকাশ 
আর ভান । আর হান হলেন নিমালাদ । 

বলে তাঁর সঙ্গেও সবার পারচয় করিয়ে দিল । 

ডান্তার মৈত্র বললেন ঃ তোমরা কোথায় জায়গা পেয়েছ বাদল 2 

বাদল বলল £ আমরা সবাই 'নিচে বাক ভাড়া করোছ। 

সেখানে আমার একটু জায়গা হয় না? 

বাদল যেন আকাশ থেকে পড়ল ॥ বললঃ সে কি ডন্তারবাব্‌, এমন 
সুন্দর কোবন আপনার পছন্দ হল না? 

ডাক্তার মৈত্র বেশ করুণভাবে বললেন £ অপছন্দের কথা বলাঁছ না। 
আম একটু 'নারাবাল থাকতে চেয়েছিলাম । 

বাদল বলল £ কেবিনে আপাঁন তো. একা থাকবেন! এই তো বেশ 
নরাবাল! 

নমাল্য মিশ্র গন্ভীরভাবে বললেন £ এ কথা আপাঁন আমাকে বলেন 
নকেন2 ০৬ 

বলে চেয়ার থেকে উঠে গটগট- করে অন্য ধারে চলে গেলেন । 

সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। বাদল কাঁদো-কাঁদো ভাবে তাকাল ডাক্তার 
মৈত্র দিকে । বললঃ উীন অমন রেগে গেলেন কেন? 

ডান্তার মৈত্র বলতে পারলেন না যে তাঁর প্রস্তাবেই ভদ্রমাহলা 
অপমানিত বোধ করেছেন । কিল্তু ব্যাপারটা অনেকেই সন্দেহের চোখে 
দেখলেন । 

সবার আনন্দের মধ্যে হঠাং কেমন একটা ভাঁটা পড়ে গেল। যাত্রার 
আগেই একটা বাধার মতো । কিছ একটা করা উচিত ভেবে বাদল নিমল্য 
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শ্রর দিকে এঁগয়ে গেল। কাছে এসে বলল ঃ ডাক্তারবাবুর কথায় আপাঁন 
নাগ করলেন কেন নিখল্যাদ ? 

[নমাল্য মিশ্র বললেন £ সে আমারই দোষ । 

আপনার দোষ কেন বলব! আপনার জায়গায় হলে আমিও অপমান 
বোধ করতাম । 

করতে তো! কিন্তু ভদ্রলোক ফ্ল্যাঙ্ক নন কেন 2 আম পাশে বসলে 
ঘাঁদ তাঁর মান যায় তো আমি কেন তাঁর পাশে বসে থাকব! দরকার হলে 
[তান আমার পাশে এসে বসবেন! 

বাদলের হাতে একখানা বই ছিল। সেটার দকে নজর পড়তেই ?নমল্যি 
[মশ্ব বললেন £ ওটা কী বই ভাই 2 

বাদল এই অন্তরঙ্গ সুর শুণে খুশী হল। বইখানা তাঁর হাতে 'দয়ে 
বলল £ আান্দামানের ওপরে লেখা একখানা সরকারী বই। পড়ে দেখুন 
[1 আর কছু দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন । 

বলে 'ফরে গেল। | 

বাদলের সঙ্গীরা ডাস্তার মৈত্র সঙ্গে দু একটা কথা বলল। তারপরে 
বিদায় ?নয়ে গেল। বাদলই তাদের ডেকে নয়ে গেল । 

কিন্ত জাহাজ এখন ছাড়বে না। জোয়ারের জন্যে জাহাজকে এখন 
অপেক্ষা করতে হবে । 

এক সময়ে সন্ধার অন্ধকার ঘাঁনয়ে এল চাঁরাদক ধরে । কশ্হু 
জাহাজের উপরে অন্ধকার নামল না। উজ্জ্বল আলোয় চার দক 
[দিনের মতো দেখাচ্ছিল । ডান্তার মৈত্র একা বসে চুরট টানতে লাগলেন 
নঃশব্দে | 


॥ তিন ॥ 


ডাস্তার মৈত্রর দিকে পিছন ফিরে বসোছলেন নিমল্যি মশ্র । এক সময়ে 
বধই-এর পাতায় ডুবে গেলেন। প্রথম দিকেই আন্দামান ও নকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের একখানা মানীচত্র ছিল। সেখানা তাঁর মনোবোগ এমন গভীর- 
ভাবে আকর্ষণ করল ষে খাঁনকক্ষণ আগের তিন্ততা আর মনে রইল না। 

প্রথমেই একটা 'জাঁনস তাঁর নজরে পড়ল । সেটা হল এই দ্বীপপরজের 
$য়েকাট দ্বীপ বমরি অধীন । কলকাতার দিক থেকে যাবার সময় প্রথম 
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দ্বীপাট হল কোকো আইল্যান্ড । সেটি বার অধীন । এ ছাড়া আর কোন 
দ্বীপ বমরি অধীন, তা বোঝা যাচ্ছিল না। 

কোকো আইল্যাণ্ডের দাঁক্ষণে নর্থ আন্দামান তারপর মিডল আন্দামান । 
পোর্ট ব্রেয়ার শহর সাউথ আন্দামানে । লিটবল আন্দামান তার দাক্ষণে । 
এরও দক্ষিণে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ । সবার উত্তরে কার-নিকোবর, তাব 
দাক্ষণে নানকৌি, লিউলশীনকোবর ও গ্রেওণনকোবর দ্বীপ । 

বই-এর প্রথম কয়েকটা পাতার উপরে চোখ বুলিয়েই নিমল্যি মিশ্র অনেক 
খবর পেয়ে গেলেন। আন্দামান ও নিকোবর দুটি স্বতন্দ দ্বীপপব্ঞ্জ । 
আন্দামানের সবচেয়ে উত্তরে হল ল্যাপ্ড- ফল আইল্যাপ্ড । এই দ্বীপাঁটি থেকে 
লিটল আন্দামানের দূরত্ব হল দুশো কুঁড়ি মাইল । তেমাঁন কার-নিকোবর 
থেকে গ্রেট নিকোবরের দূরত্ব প্রায় একশো চৌধাঁট্র মাইল। লট আন্দামান 
ও কার-নিকোবরের মধ্যে সমুদ্র হল ষাট মাইল। তার মানে এই দ্যাট 
দ্বীপপ-ুঞ্জের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যস্ত দূরত্ব হল সাড়ে চারশো 
মাইলের মতো । অথচ এই দুটি দ্বীপপহ্প্রের মাঝে দূরত্ব এত কম যে এদের 
আলাদা নাম কেন দেওয়া হয়, সে প্রশ্ন মনে জাগবেই । বই-এ এর উত্তরও 
আছে ! দুই দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানে থে সমর, তার নাম টেন ডিগ্রী চ্যানেল । 
ঘাট মাইল প্রশস্ত হলেও গভীর চারশো ফ্যাদম । এমন দুষেগিপূর্ণ সমুদ্র 
পাঁথবীতে কম আছে ॥। পারাপার করা একঢা দুঃসাধ্য ব্যাপার । বশেষ 
করে বষরি সময়ে । 

ভূতত্বীবদ-রা মনে করেন যে একদা ব্র্ধদেশ আর ইন্দোনেশিয়া একটা 
গারিশ্রেণীতে যুত্ত ছল । সে হয়তো পনর কোট বছর আগে। অতরপর 
চাঁরাঁদকের সমদুদ্র গ্রাস করেছে এই পর্কতশ্রেণীকে । উচু শিখরগযীল শুধু 
জেগে আছে আন্দামান ও নকোবর দ্বীপ্পুঞ্জরূপে । 

এই দ্বাপপু্ঞ্ঘয়ে সবশুদ্ধ তিনশো ডীনশটি দ্বীপ । তার মধ্যে মাত্র 
বাষাঁট্রটি দ্বীপ নিকোবরের ভাগে পড়েছে । এ ছাড়াও মারও দুটি দ্বীপ 
মাছে দূরে, তাদের নাম নারকোন্ডাম ও ব্যারেন আইল্যান্ড । এই দুটি 
মাগ্নেয়াগারর দ্বীপ ছাড়াও নামী ও বেনামী পাহাড় আছে একশো নব্বুইটি 
আন্দামানে ও 'িনকোবরে আঠান্নটি। দূরে এইরকম পাহাড়ের সংখ্যা 
যোল। এই দ্বীপপুঞ্জের সব চেয়ে দাক্ষিণে হল পিগমেলিয়ান পয়েন্ট | 
এটি কন্যাকুমারীর চেয়েও দক্ষিণে । 

স্মন্ত দ্বীপেই যে মানুষের বাস আছে, তা নয়। বরং ব্যাপারটা ঠিক 
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উল্টো । অলপ কটি দ্বীপেই লোকজনের বাস। ১৯৭১ সালের লোক 
গণনায় দেখা গেছে যে এক লক্ষ পনর হাজার নব্বুই জন লোক এই তিন 
হাজার দুশো দুই বর্গমাইল এলাকায় বাস করে । তার মানে এক বর্গ 
মাইলে পয়ন্লিশ জন লোকও বাস করে না। 

নিলি শিশ্র মনে মনেই একটু হাসলেন । ভাবলেন, এ হল অঙ্কের 
হসাব । এইবকম হিসাব কবে নদী পার হবাব চেস্টা করলে ডুবে মরতে 
হবে। সেই গল্পটা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল। আন্দামানের বসাঁতর 
বেলাতেও তাই। এন বহু দ্বীপ তো জনমানব শূন্য। যে কাট 
পে বসাঁত আছে । তার লোক সংখ্যা নিশ্চয়ই বর্গমাইলে পয়াধশ 
জন নয়। 

তানপবে মুখ তুলে তাকালেন । আর ঠিক এই সময়েই পেলেন পায়ের 
শবদ । কেউ বা কাবা তাঁব দকেই এগয়ে আসছে । কিন্তু পিছন ?ফরে 
তাদের দেখবার চেষ্টা কনশেন না। 

যাবা আসছিল, তাবাই ঘুরে তাঁর সামনে এল । নির্মল্য মিশ্র দেখলেন 
যে বাদলেব সঙ্গে সেই ছোট মেয়োট এসেছে । তাকে চিনডে পারলেও নামটা 
এনে কবতে পাবলেন না । 

বাদল বললঃ বন্দু আপন। সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে খুব বাস্ত 
হযে উঠেছে। 

তাই নাকি! 

বলে িমল্যি মিশ্ব বই মুডে বললেন £ বোসো। 

বাদল বসবে কিনা ভাবাঁছল। ননর্মল্য মিশ্র বললেন £ তোমার কি 
অনা কাজ আছে নাক 2 

এখন আমার কোন কাজ নেহ্‌। 

তবে চলে যেতে চাই কেন 2 

বাদল মার ইতস্তত না করে সেও একটা আসন সংগ্রহ কবে বসে পড়ল । 
বলল £ আপাঁন হাহকোর্টে ওকালাতি করেন শুনে নিন্দুব খুব পলক 
হযেছে । 

কেন 2 

বাদল বলল £ কী বলোছিস, বল না বিন্দু । 

বন্দ একট; লাঁঙজতভাবে বলল ৪ আম 'ল' পাস করতে পারব £ 

নিমল্যি মিশ্র খিলাখল করে হেসে উঠনেন। বললেন £ কেন পারবে 
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না! ছেলেরা পারছে না! আম পার নি! তুম যাদব, এ. এম" এ. 
পাশ করতে পার তো ল পাস করবে আরও সহজে । 

সাত্য ! 

বাদল বলল £ সদানন্দদা বলছেন যে বন্দু বি, এ. পাশ করলেই ওর 
বয়ে দিয়ে দেবেন । আর আপনাকে দেখে বন্দুর ইচ্ছে হয়েছে, ল পাস 
করে সেও ওকালাঁতি করবে । 

নিগল্য মিশ্র হাসতে হাসতে বললেন £ ভয় শুধু একটা । 

কী ভয়? 

পুরুষেরা ভাব করতে ভয় পাবে । ভাববে 

বলে দূরের ডান্তার মৈত্রকে দেখিয়ে দলেন । 

বাদল এবারে সাহস পেয়ে জিজ্ঞাসা করল £ কা হয়োছল 'নর্মাল্যাদ 2 

[নমল্যি মিশ্র খুব সহজভাবে বললেন £ আমি কি জানতাম যে ভদ্রলোক 
মেয়েদের অমন ভয় পান! গাড়ি করে আমাকে জাহাজ ঘাটে এনোছলেন। 
ভাবলাম, ও"র কাছেই খাঁনকক্ষণ বাঁস। তারপরে গোমরা মুখ দেখে 
একট7-- 

হা-হা করে হেসে উঠল বাদল, বলল £ বুঝোছ। 

কী বুঝেছ 2 

একটু লেগপুল করবার চেচ্টা করোঁছলেন তো ! 

নর্মণল্য মিশ্র কোন কথা না বলে হাসতে লাগলেন । 

বাদল বলল £ ডান্তারবাব্‌ খুব সীরিয়াস টাইপের লোক কনা, তাই 
তামাসাটা বুঝতে পারেন নি। 

নর্মল্য 'মশ্র বললেন £ আমকে ভয় পাবার কারণ ছিল না তো, 
আমাকে ফ্রাঙ্কলি বলতে পারতেন ! 

বাদল বলল £ আম ও“কে বাঁঝয়ে বলব। 

নানা, বুঝিয়ে বলবে কেন! আঁম তো দূরে সরে এসৌছ! উান 
থাকুন না একা নিরাবাল! 

বাদল এ নিয়ে আর আলোচনা করল না! বললঃ বইখানা কেমন 
দেখছেন 2 

সরকারণ বই যে রকম হয়, তেমান 

মানে ? | 

লোকের ভাল লাগা না লাগা সম্পর্কে নীর্বকার । 
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বাদল আশ্চর্য হয়ে নির্মাল্য 'মশ্রর মুখের দিকে তাকাল । 

ির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আমরা পোর্টর্রেয়ারে যাচ্ছি বেড়াতে । 
উদ্দেশ্য, ঘুরে ফিরে এই জায়গাটা দেখতে চাই। শহরের একটা নক্সায় 
কণ কী দেখবার জায়গা আছে তার সধক্ষপ্ত পরিচয়, কী ভাবে সে স্ব দেখতে 
হয়, পোর্টরেয়ার থেকে কী না দেখে ফেরা উচিত নয়, আদিবাসীদের দেখবার 
ব্যবস্থা কী, তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু নতুন কথা--এই সব জানবার 
আগ্রহ কি আমাদের নেই! কিন্তু এ সব কথার নাম গন্ধ নেই এই বই-এ। 
তার বদলে আছে, সরকার এই জায়গায় উন্নতির জন্যে যা করেছেন তার 
বিস্তৃত আলোচনা । লোকে এই জন্যেই সরকারী বই-এর বদলে বেসরকারী 
গাইড বই খোঁজে, কিংবা ভ্রমণকাহননী | 

বাদল বললঃ ভ্রমণকাহিনী আম খ'জেছিলাম। কিন্তু পাওয়া 
গেল না। 

কেন ? 

বাঙলায় এখন ভ্রমণ কাহনীর বদলে ভ্রমণ উপন্যাসের চল হয়েছে । 
অর্থাৎ ভ্রমণ কাহিনতেও একটা প্রেমের গ্প থাকা চাই । নইলে এ কালের 
ভ্রমণ কাহিনী হয় না। 

নর্মীল্য মশ্র বললেন ঃ সব জায়গাতেই ভেজাল। 

তারপরেই বললেন £ দেখো, এই বই-এ বর্মার কেপ লেগ্রেইস থেকে 
আন্দামানের সবচেয়ে উত্তরে ল্যা'ড ফল আইল্যাণ্ডের দূরত্ব লিখেছে একশো 
1িতরানব্বুই িলোমিটার। কত মাইল হল ? 

বাদল ভয়ে ভয়ে বলল £ মূখে মূখে হিসেব করতে হবে! 

নির্মাল্য মিশ্র ততক্ষণে মনে মনে হিনেব করে বললেন £ একশো কুঁড় 
মাইল নয় ? 

বাদল তাড়াতাঁড় বলল £ তাই হবে। 

নিমল্য মশ্র বললেন £ আর সবচেয়ে দক্ষিণে পিগমৌলয়ান পয়েন্ট 
থেকে সুমান্রা দ্বীপের উত্তরে অচিন হেড বল মাত্র একশো ছেচাল্লশ [কলো- 
[টার । মাইলে হসেব কর তো! 

বাদল বলল 8 আপাঁনই করে দেখুন । 

একশো ছেচল্লিশের আট ভাগের পাঁচ ভাগ কত হয় 2 একানব্বুই না 2 

বিন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল £ আপাঁন মুখে মুখে এই সব হিসেব করতে 
পারেন! 
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নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ভয় পেলে কিছুই পারা যায় না। 

বাদল বলল £ এই হিসেব দিয়ে আপাঁন কী করবেন ? 

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ সেই কথাতেই আসছি । এই খবর থেকে 
বুঝলাম যে দুটি দেশ বর্মা আর ইন্দোনৌশয়া থেকেও এই আন্দামান ও 
নিকোবর খুব দূরে নয় । কিন্তু আমরা জানতে চাই কলকাতা থেকে এদের 
দূরত্ব বা মাদ্রাজ থেকে, অথবা সিংহল থেকে । তার কারণ আমরা কলকাতা 
থেকে এখানে এলে মাদ্রাজ হয়ে ফিরতে পারি। 

বাদল বলল £ ঠিক কথা । 

সময় থাকলে আমি হয়তো ম্যাড্রস বা সিলোনের দিকে যেতাম । 

বাদল বললঃ 'সিলোনে যেতে তো পাসপোর্ট লাগে ! 

তালাগুক। ঘাবার ইচ্ছে থাকলে কলকাতায় কি আর পাসপোর্ট পাওয়া 
যেত না! 

চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায়! 'দন কয়েক ছ্‌টোছুটি করতে হত, 
এই যা। 

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন বাদলের কাছে সে কাজ শন্ত নয়। 

বিন্দুর দিকে চেয়ে বাদল সগৌরবে বলল £ নির্মীল্যাদ বাদলকে চিনে 
ফেলেছেন দেখাছ ! 

নতুন করে নয়, গোড়া থেকেই চিনি । 

বন্দু জিজ্ঞাসা করল £ সাঁত্যিই, কলকাতা থেকে আন্দামান কত দূরে ? 

বাদল বলল £ বারোশো পঞ্চানন কিলোমিটার । 

আর তখাঁন নির্মাল্য মিশ্র বইখানা উল্টে পেছনের ম্যাপটা দেখিয়ে 
বললেন £ এই দেখ, এই ম্যাপে দেখিয়েছে পনর শো কিলোমিটার । 

বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল £ ম্যাড্রাসের ডিস্টাম্সটা দেখুন তো ! 

এগারো শো ছাব্বিশ। 

আমাদের বলোছল, এগারো শো নব্বুই কিলোমিটার ! 

বার্দল ভেবোঁছল যে নির্মল্য মিশ্র বোধহয় আবার মাইলের হিসেব করতে 
বলবেন । কিন্তু তার বদলে তিনি নিজেই বললেন £ প্রায় সাড়ে সাতশো 
মাইল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে এই দ্বীপপুঞ্জ বর্মার তো নয়ই, 
ইন্দোনেশিয়ারও নয়। এ হল ভারতের অধনন একটা ইউনিয়ান টোরটার । 

: ফিচ্তু বিদ্দুর এ সব কথা ভাল লাগাঁছল না। সে এসেছিল গন্পপ 

করতে । তাই এই সব হিসেবের কথায় তর মন .যাচ্ছিল না। নিমাল্য 
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মশ্র তার মুখের দিকে তাঁকয়ে সে কথা বুঝতে পেরোছিলেন। বললেন £ 
বইটা কেমন লাগছে জিজ্দঞেস করলে বলেই এত কথা বললাম । তবে কাজের 
কথাও বোধহয় অনেক আছে । সময়মতো সবটা পড়ে দেখব | কিন্তু বিন্দুর 
এ সব ভাল লাগছে না, তাই না? 

বিন্দু বলল £ অঙ্কের নামে আমার জ্বর আসে । 

দিসে জবর ছাড়ে বল তো! 

বাদল সকৌতুকে বলল £ ওকে আপাঁন বলুন যে বিয়ে না করেও কেমন 
স্বাধীনভাবে ছেলেদের টেক্কা মেরে চলা যায় । খুব খুশী হবে সেই কথা শুনে । 

বিন্দু বললঃ আপনার নিজের কথাই বলুন না। 

নির্মাল্য মশ্র হেসে বললেন £ আমাকে তো ছেলেদের ওপর টেক্কা 
মারতেই হয়। কিন্তু সে তো নিজের জন্যে নয় ! 

তবে ? 

মকেলের জন্যে । হাইকোর্টে তো মেয়ে বেশি নেই, আর মক্কেলরা 
এখনও মেয়েদের ভয় পায় । 

কেন 2 

ভাবে যে মেয়েরা বোধহয় ছেলেদের সঙ্গে লড়তে পারবে না। আর 
একটা সাঁত্য কথা বলব ? 

বলুন । 

আর্গুমেণ্ট করতে উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাই যে সামনে সব বুড়ো 
বুড়ো ঝানু আভ্‌ভোকেট। তাঁদের বিপক্ষে দাঁড়াতে ছেলেরাই ভয়ে কাঁপে । 

বন্দ; আশ্চর্য হয়ে বললঃ আপনার ভয় করে না ? 

ভয় করে না বললে মিথ্যে বলা হবে । তবে আগে যত ভয় করত, এখন 
আর তত করে না। খুব পড়াশুনো করে আসতে হয়। আর বেগাঁতক 
দেখলেই সাঁনয়ারকে চেপে ধাঁর, এ মামলায় আপানই আর্গুমেপ্ট করুন। 
তারপরেই বললেন ঃ তবে তোমার ভয় পাবার কিছ নেই । 
কেন? | 

বলে বিন্দু তাঁর মুখের দিকে তাকাল । 

নির্মল্য মিশ্র বললেন £ তুমি খন আসবে, তখন আমি সানিয়ার হয়ে 
যব। আমার কাছেই তুমি অনেক সাহায্য পাবে । 

বন্দু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল £ আচ্ছা নমণল্যাদ, আপানি এতাঁদন 
বিয়ে করেনান কেন ? 
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জাম? 

বলে লাল করে হেসে উঠলেন নির্মাল্য মিশ্র 

বিন্দু অপ্রস্তুত হয়ে বলল £ হাসছেন যে? 

হাসছি তোমার প্রশ্ন শুনে । 

বাদলও উত্তর শোনবার জন্য কৌতৃহলা হয়ে উঠল। 

নর্মল্য মিশ্র বললেন £ বিয়ে কি আর একা হয়! মেয়েদের বিয়ে 
করতে হলে একজন পুরুষও চাই । আমি তো সবাইকেই মেয়ে ভাবি। 

বাদল আশ্চর্য হয়ে বললঃ সবাইকে ? 

সবাইকে মানে, আমার সঙ্গে যারা প্রেম করতে আসে, তাদের । প্রেম 
করতে এলে পুরুষদের কেমন ন্যাকা ন্যাকা দেখায় । ঘেন্না করে আমার । 

ঘেন্না করে! 

করবে না! ভগবান যাঁদ তোমাকে পুরুষ করে থাকে তো পুরুষের 
মতো হও । মেয়েদের মতো প্যান প্যান করবে কেন! 

বাদল গন্তীর হয়ে বললঃ বুঝোছ। 

ক বুঝেছ 2 

এই জন্যেই ডান্তারবাবু অমন ভয় পেয়ে গেছেন । 

কেন 2 

উনিও তো বিয়ে করেন নি। অথচ বয়েস হয়েছে । নিশ্চয়ই কোন 
বে'ফাস কথা বলে ফেলোছলেন, আর আপাঁন-_ 

বলে থেমে গেল বাদল । 

বন্দু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল £ তাই নাঁক নির্মল্যাদ ? 

নমমলা মিশ্র বললেন ৪ ওতো বুড়ো ডান্তার! ওর মধ্যে এখনও 
কোন রস কস আছে নাঁক! 

বলে পরম কৌতুকে হাসতে লাগলেন নর্মাল্য মিশ্র । 


বাদল এইবারে জিজ্ঞেস করল £ আন্দামানের নাম কালাপান হল কেন 
বলতে পারেন ? 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ এর উত্তরতো এই বই-এই আছে। 

আছে নাক! 

তার পরেই বিন্দুর দিকে ফিরে বাদল বললঃ ওরে বন্দ, শিগাগর 
ডেকে আন: তোর বাবাকে । 
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বাদলের কথায় বিন্দু ছটে চলে গেল নিচে। 

নির্মাল্য মিশ্র বইএর পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। কিছ:ঃক্ষণ পড়ে বললেনঃ 
কালাপাঁন নাম কেন হল, তা বলতে পারোন । 

বাদল হতাশ হয়ে বলল £ ওমা, সদানন্দদাকে তাহলে ডেকে পাঠালাম 
কেন! 

আমি তো ডাকতে বালান ! 

বললেন না, যে এর উত্তর এই বইতেই আছে! 

আছেই তো! 

তবে ? 

এই বই-এর উত্তর হল, কালাপাঁন নাম কেন হল তা জানা যায় না। 

ঠিক এই সময়েই বিন্দুর সঙ্গে সদানন্দবাবক এসে উপস্থিত হলেন। 
নির্মাল্য মিশ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন £ বসুন । 

সদানন্দবাবু বসবার পরে বাদল বলল £ হল না সদানন্দদা। আপনার 
কালাপানি নামের কারণ এই বই-এ নেই । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ নেই বোলো না। এতে আছে যে সমুদ্রের 
জল সেখানে কালীর মতো নীল । 

কিন্তু কালাপানি মানে তো কালো জল! 

বোধহয় কাহুলা দেখতে । আর একটা ভয় ! এই ভয়ের জন্যেই বোধহয় 
নাম হয়েছিল কালাপাঁন | 

বাদল বলল ৪ ভয় কিসের ১ 

নির্মাল্য মশ্র বললেন £ সে যুগে আন্দামানের নামে সমস্ত পৃথিবীর 
লোক ভয় পেত। 

কেন? 

বলে সদানন্দবাবু নির্মাল্য মিশ্র দকে তাকালেন । 

শনর্মাল্য মিশ্র বললেন ৪ আন্দামানের ওপরে একটা ভাল আঁটিক-ল: 
পড়ছিলাম । তাতে এই দ্বীপের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে । 

বাদল বললঃ বেশ জাঁময়ে বলুন তো নির্মাল্যাদ ! 

বলে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল । 

ধনর্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ আন্দামানের নাম রামায়ণে না থাকলেও 
কিংবদন্তী আছে যে হনুমান এখানে এসেছিলেন । প্রথমে ভেবোছলেন যে 
ভারত থেকে আন্দামান ও আন্দামান থেকে লঙকার সেতু তৈরি করবেন। 
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পরে এই 'সদ্ধান্ত বদল করেন। কিন্তু সেই সময় থেকেই তাঁর নামটি রয়ে 
গেছে। তাঁর নামেই এই দ্বীপ্পহুঞ্জের নাম হয়েছিল হল্দুমান। হন্দুমান 
থেকেই আন্দামান । | 

বাদল বলল £ বাজে কথা । 

কিন্তু সদানন্দবাব বললেন ঃ কিংবদন্তী হল কিংবদন্তী । এ নিয়ে 
তর্ক নেই। বলুন আপান। 

.নিমল্যি মশ্র বললেন £ এঁতিহাসিক ধুগে, মানে দ্বিতীয় শতকে বোধ- 
হয় ১৩০ খ্রীষ্টাব্দে, আন্দামানের নাম প্রথম শোনা যায় আলেকজান্দ্ুয়ার 
গ্রীক এরীতহাসিক টলোমির লেখায় । তাঁন নাকি নাম লিখেছেন আগমাতে। 
এই বই-এ এই নাম দেখোছ। কিন্তু আম পড়েছিলাম আঙ্গামানান নাম। 
টলোমির লেখা তো পাঁড়ীন, কাজেই .কোন- নামটা ঠিক তা বলতে পারব না। 
আঙ্গামানিয়ান নাম বলেছেন । তারপর চীনা ও জাপানীদের কথা । তারা 
বলেছেন আঙ্গাতামাঙ্গ আর আন্দাবান নাম । ওলন্দাজরাও এসেছে এখানে । 
কিন্তু এদের লেখায় কোন ভয়ের কথা নেই । টলোমি বলেছেন, আইল্যাপ্ডস্‌ 
অফ গুড ফর্চন। ওলন্দাজরা বলেছে, এই দ্বীপে নাক এমন একটা কুয়ো 
আছে যার জলে লোহা সোনা হয় ॥ আর সেখানে পরশমাঁণও আছে । 

বাদল সাগ্রহে প্রশ্ন করল £ তবে? 

ধনর্মাল্য মিশ্র বললেন £ শোন তারপর ॥ প্রথম বদনাম করল চীনারা । 
সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী পর্যস্ত তারা যাতায়াত করেছে, আর এই জায়গাকে 
বলেছে রাক্ষসের দেশ । ই চিং নামে একজন বৌদ্ধ স:মান্লা থেকে ভারতে 
আসার পথে নিকোবর দ্বীপে পেশছেছিলেন। তিনি এই জায়গার নাম 
বলেছেন আন্দাবান, আর আঁধবাসীদের নরখাদক বলেছেন । নবম শতাব্দীতে 
আরবের ভ্রমণকারীরাও এখানকার আঁধবাসীদের চেহারা ভয়াবহ বলে বণনা 
করেছেন৷ দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরে একাদশ শতাব্দীর একখানা শিলালাপ 
পাওয়া গেছে। তাতে এই দ্বীপকে বলেছে তিমাইতিভ। তার মানে 
অপাঁবন্র দ্বীপ । ৃ | 

সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন £ এ সব কথা এই বই-এ আছে ? 

সব কথা নেই । অনেক কথাই নেই । তবে মাকোঁপোলোর কথা আছে । 
১২৯০ শ্রীম্টাব্দে চঈনে ঘাবার পথে 'তান এখানে এসোছলেন । নাম 
বলেছেন আন্দামানিয়া। তাঁর বর্ণনায় এ দেশের মানুষ ছিল ভয়াবহ |. 
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ভার নিম্চুর জাত, মান্‌ষ ধরে খায়। এমনাক নিজের জাতের মানৃষেও 
আপাত্ত নেই। 

নর্মাল্য মিশ্র বই-এর পাতায় চোখ রেখেই এই সব বলে যাঁচ্ছলেন। 
এইবারে বললেন ৪ ১৩২২ খ্রীস্টাব্দে ফ্রায়ার ওডোরক এই দ্বীপে এসে সব 
কিছু দেখে বলোছলেন, এখানকার আঁধবাসীদের কুকুরের মতো মুখ, 
আর নরখাদক এরা। কিন্তু ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিকোলোকাশ্ট এসে 
আন্দামানের অন্য বণনা দিলেন। তান বললেন, সোনার দ্বীপ আন্দামানয়া। 
আর এই যে একবার এই ধারণা বদলালো, তা কয়েকশো বছর ধরে 
চলল । 

একটু থেমে বললেন £ এই সব চোখে দেখা কথা, না শোনা কথা, তা 
বলা যায় না। তবে এটা সন্দেহ করা হয় যে, মালয়ের জলদসনযুরাই এই সব 
কথা ছড়াত। নানারকম ভয়ের কথা ছড়ালে তাদের এই স্ীবধা হত যে 
সুযোগ মতো আত্মগোপন করে থাকতে পারত এই সব দ্বীপে । 

সদানন্দবাব বললেন £ এইটেই খাঁটি কথা বলে মনে হয়। 

তবে আদিবাসী কোথায় নেই! আর তাদের মধ্যে বন্য বা নিচ্চুর জাত 
থাকাও অসম্ভব নয়। বস্তু কুকুরের মতো মুখ বা পরস্পরের মাংস খাওয়া, 
এ সব অসন্তব কথা বলেই মনে হয়। আর এরাও বাইরের লোকদের খুব 
ভাল চোখে যে দেখত না তা অনুমান করা যায়। বাইরের লোকদের বলত 
চাগা। তার মানে হল ভূত বা দৈত্য । 

বিন্দু এই কথা শুনে হেসে উঠল। 

তাই দেখে নির্মাল্য মশ্র বললেনঃ হাসছ কেন! আমরা ভূতকে খাদ 
ভূত বলিতো ভূত আমাদের মানুষ বলবে কেন! ওরাও বলবে, এ কী 
রকম জন্তু রে! দুটো হাত আর দুটো পা থাকা সত্তেও তাদের দেখে দু 
পায়ে দৌড়য়! হাত দুটো কাজে লাগায় না অন্য জন্তুদের মতো । তাহলে 
কত তাড়াতাড়ি পালাতে পারত ! 

নির্মীল্য মিশরের কথা শুনে বন্দর সঙ্গে বাদলও হেসে উঠল। 

সদানন্দবাবু গন্তর হয়ে বললেনঃ কথাটা ঠিকই। আমরা সব 
সময়েই এক পক্ষের কথা ভাঁব। অন্য পক্ষের কথা যে ভাববার মতো হতে 
পারে তা মানি না। 

বাদল বলল £ নির্মল্যাদরা দ; পক্ষেরই কথা শোনেন কিনা, তাই এই 
রকমের অদ্ভূত কথা বলতে পারেন । 
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নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ কিন্তু কথার খেই হারালে চলবে না। আমরা 
কালাপানির কথায় এত কথা বলেছি। অথচ কাজের কথায় এখনও 
পেশছইনি । 

ঠিক কথা । 

বলে বাদল আবার সোজা হয়ে বসল। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ এর পরে একেবারে ঈজ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
কথা । এই সমুদ্রে তাদের একাঁট নিরাপদ আশ্রয়ের দরকার ছিল, বিশেষ 
করে বর্ধার সময়ে । এই প্ৰীপের আধবাসীদের যতটা মারাত্মক মনে করা 
হত, ততটা নয় বলে তারা লেফটেনাপ্ট আর্টব্ড্‌ ব্রেয়ারকে পাঠালেন 
সার্ভে করবার জন্যে । ১৭৮৮ শ্রীষ্টাব্দের উীঁনশে ডিসেম্বর ব্রেয়ার সাহেব 
এই দ্বীপপুঞ্জের ইশ্টারাভিউ আইল্যাণ্ডে এসে উপাঁচ্ছত হলেন । কলকাতা 
থেকে সেখানে পেছতে তাঁর নশদন সময় লেগোছল। আর কুঁড় দন ধরে 
সাউথ আন্দামান, রাটল্যান্ড আইল্যান্ড, বারাটাঙ্গ, ব্যারেস আইল্যান্ড ও 
'প্রন্প অফ ওয়েলস আ্যাইল্যা্ড দেখে রিপো দিলেন যে এখন যেখানে 
পোর্টব্রেয়ার সেখানেই একটা সেটলমেণ্ট হতে পারে.। এক বছর পরেই 
পোর্টরেয়ার স্থাপিত হল। কিন্তু গভণর জেনারেলের নামে তার নাম হল 
পোর্ট কর্ণ ওয়ালিস। 

তারপর ? 

নিমণল্য মশ্র বললেন £ বড় বড় মাথা থেকে বড় বড় বুদ্ধি বেরোয় । 
[তন বছর যেতে না যেতেই কারও মাথা থেকে বাঁদ্ধ বেরোল যে নর্থ 
আন্দামানেই জাহাজের বন্দর ভাল হবে । তাই হল। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর 
জায়গা বলে সেখানে অনেকে অসখে পড়ল। ঠক হল যে অন্য কোথাও 
চল। কিন্তু ফ্মাগত অবস্থার অবনতি হন্ছ দেখে আন্দামান পাঁরত্যন্ত হল। 

বাদল বলল £ তখনই 'ক এর কালাপাঁন নাম হয়েছিল ? 

হতে পারে। 

কেন? 

আন্দামানের বসবাস যখন উঠে যায়, তখন সেখানে কয়েদী ছিল দুশো 
সত্তর জন, আর স্ত্রী পুরুষ ও শশুর সংখ্যা সাড়ে পাঁচশো । এর আগে 
পোর্ট কণওয়ালিসে কয়েদী বোধহয় ছিল না। সেখান থেকে একশো 
উনিশ জন মান্র লোক সুচ্ছ দেহে নর্থ আন্দামানে সেটলমেন্ট গড়তে 
এসোছিল। তারপরে যে সব লোক আর কয়েদী পাঠানো হয়, খারাপ জলের 
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জন্যে তাদের দর্শশার সীমা ছিল না। এই সময়ে আন্দামানের নাম 
কালাপাঁন হওয়া খুবই সম্ভব। সেখানে কাউকে পাঠাতে চাইলেই হয়তো 
বলা হত, কালাপাঁন পাঠাচ্ছে । 

সদানন্দবাবু এ যান্ত মেনো নলেন। বললেনঃ তাই হবে। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ এর পরে আন্দামানের কথা লোকে প্রায় ভুলেই 
গিয়োছল। এ দিকে মাঝে মাঝে জাহাজডুবর খবর পাওয়া যেত। ১৮৪৪ 
সালে দুট জাহাজ ডুবে ছ'শো কুঁড়জন লোক পেৌছোছল আন্দামান । 
চুয়ায্ দন পরে যখন তাদের উদ্ধার করা হয়, তখন মাতজন লোক ও 
কয়েকটি শিশ; মারা গিয়েছে । এর পর পাঁচ বছরে আরও দূুখানা জাহাজ 
ডোবে। 

বাদল বলল £ সাংঘাতিক ব্যাপার! এক সঙ্গে এক এক জোড়া জাহাজ ! 

নির্মল্য মিশ্র বললেনঃ তখন একটা জেল খোলার দরকার হয়োছল 
ইংরেজের । ১৮৫৭-র সপাহী বিদ্রোহে নাস্তানাবুদ হবার পরেই ইংরেজ 
এই কথা ভাবাছল, সপাহীদের দ্বীপান্তরে পাঠাতে হবে । আন্দামানের 
কথাই প্রথম তাদের মনে পড়ল-_কালাপানির কথা । একটা কাঁমটি ঘুরে 
[ফিরে সব দেখে এসে বলল, ব্রেয়ারের পছন্দ করা জায়গাঁটই সবচেয়ে ভাল। 
সে জায়গাটা তত অস্বাস্থ্যকর নয় ! 

তারপর 2 

তারপর আর কী! কয়েদশ পাঠিয়েই কয়েদীদের থাকবার জায়গা তোর 
হয়ে গেল। আর পাকা হয়ে গেল এর কালাপানি নাম । 

বাদল মাঝে মাঝে ডান্তার মৈত্রর দিকে তাঁকয়ে দেখাছিল। তা দেখতে 
পেয়ে নির্মীল্য মিশ্র বললেন £ ও দিকে কী দেখছ ? 

বাদল একট ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল £ না, কিছু নয় । 

কিছু না মানে? 

মানে, উন কী করছেন তাই দেখাঁছ । 

ও দিকে তাঁকিয়ো না, যেও না ও দিকে । গঙ্গার দিকে আঁকয়ে উনি 
বোশক্ষণ থাকতে পারবেন না। 

তাহলে ? 

বলে বাদল সদানন্দবাবঝুর 'দকে তাকাল । 

সদানন্দবাবু বললেন £ ইচ্ছে হলে আমাদের কাছে চলে আসবেন ! আরে 
তা না হলে 
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বলে তাকালেন নির্মাল্য মিশরের দিকে । ৃ 

নির্সাল্য মিশ্র বললেন ৪ আমার কাছে এলে আমি ঘে"ষতে দেব না। 

বাদল বলল £ সেকি! 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আম ও'র মাঁজমাঁফক চলব নাক! উীন 
ক আমার গুরু ঠাকুর ! 

বিন্দু হেসে বলল £ গুরু ঠাকুরের মতোই মনে হচ্ছে । 

ধীর স্থির হয়ে বসে আছেন ভদ্রলোক । হাতের চুরটটা নবে গেছে 
কিনা দেখা যাচ্ছে না। গঙ্গার জলোচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছ? বোধহয় তাঁর 
কানে যাচ্ছে না। | 

সদানন্দবাবু বললেন £ আপনাকেও আজ অনেক বিরন্ত করোছ। 
উঠ এবারে । 

বলে উঠে পড়লেন । ফিরে যাবার আগে বলে গেলেন ৪ আন্দামানের 
গঙ্গপ শুনতে আবার আসব । 

বাদল বলল ঃ গল্প করেই তো চারাঁদন কাটাতে হবে ! 

বিন্দু তার বাবার সঙ্গে ফিরে গেল না। বললঃ অমান করে মুখ 
গ'জে কি ডান্তারবাব্‌ চারটে দিন কাটাবেন! 

বলে পরম কৌতুকে হাসল, । 

নর্মাল্য মশ্র বললেন £ মৌনাবাবা দেখান 2 

না। 

এভাবে মুখ বুজে বসে থাকেন। কিল্তু তাঁরা চেয়ারে পা ঝালয়ে 
বসেন না। বসেন মাটিতে যোগাসনে । তুমি কাছে গেলে তোমাকে ইসারায় 
বসতে বলবেন, মাটিতে আঁচড় কেটে লিখে দেবেন তুমি যা জানতে এসেছ । 

কিছ; জিজ্ঞেস না করলেও মনের কথা বুঝতে পারেন বাঁঝ ? 

নির্মাল্য মিশ্র সকৌতুকে হেসে বললেন £ আমার মতো উীকল হবার 
পরামর্শ দিতেন না): লিখে দিতেন, তোমার্‌ গববাহের যোগ আছে আন্দামান 
থেকে ফেরার পরে । বরের নামটাও হয়তো 'লিখে 'দিতেন। 

বলে অকালেন বাদলের দিকে । 

কাণ্রম রাগ দোখয়ে বিন্দু উঠে পড়ল, বলল £ ভার অসভ্য আপাঁন। 

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ আমাকে এ কথা বলতে পারলে, কিন্তু 
মৌননবাবাকে বলতে পারতে না। 

বিন্দ; চলে যাচ্ছিল। নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আবার এসো । 
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॥ চার ॥ 


দিনের আলো মিলিয়ে গিয়োছল অনেকক্ষণ আগেই। গঙ্গার বুকে 
অন্ধকার নেমে গভীর হয়েছে । দু তারের লোকালয়ে এখন ঝলমল করছে 
বাতি। নির্মাল্য মিশ্র তাঁর বই অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ করেছিলেন । 
কোনও নতুন যাত্রীর সঙ্গে পাঁরাঁচত হবার চেষ্টা করেনান। এ সময়ে তাঁর 
একাই ভাল লাগ্াছল। 
কখন এক সময়ে গুণগুণ করে গাইতে শুরু করোছলেন। ভজনের 
সুরে বাঙলা গান। ভজ্ন গাইলেই যেন মীরা বাঈএর কথা মনে পড়ে। 
মীরার ভজন । কিংবা 'হন্দী ভাষায় লেখা ভজন | 'নর্মল্য মিশ্রর এ রকম 
ভজন ভাল লাগে না। রবীন্দ্রনাথের কোন গান ভজনের সুরে গাইবার উপায় 
নেই। শা্তনিকেতনের গোঁড়া ছাত্র-ছাত্রীরা মারতে আসবে । নির্মাল্য 
মিশ্র তাই নিজেই গানের মতো কথা সাঁজয়ে গুণগুণ করে গান । নিজের 
লেখা গানই একখানা গাইতে শুরু করোছিলেন ।_ 
তোমার কাছে ক্ষমা আমার চাহতে নাহ হয়, 
তম যে মোরে গোপনে ভাল বাসো। 
দুখের ঝড়ে দেখে আমার চরম বিপর্যয়, 
অন্তরালে লাকয়ে তুমি হাসো । 
নির্মাল্য মশ্রর কণ্ঠস্বর একটু একটু করে উপরে উঠাঁছিল।-- 
আমায় নিয়ে জান তুমি, 
মত্ত সারা বেলা । 
তোমার গড়া পৃতুল নিয়ে, 
তোমার হেলে খেলা । 
যে দুখ আসে জীবনে মোর সে তোমারই দান, 
ভুলে যে যাই আমায় ভালবাসো । 
দুঃখ তাপে ব্যথত বুকের সকল আঁভমান 
নীরবে হোর আড়ালে তুমি হাসো । 
নির্মাল্য মিশ্রর মনে ছিল না যে তান বেশ সহজ ভাবে গান 
গাইছিলেন। কে শুনছে আর কে শুনছে না, সে 'দিকে তাঁর মনোযোগ ছিল 
না। কিন্তু গান থামতেই একটা ভারি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন £ থামলেন 
কেন ? 


1 
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চমকে উঠে নর্মাল মিশ্র দেখলেন যে ডাক্তার মৈত্র কখন এক সময় এসে 
তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ৌোছলেন । নর্মাল মিশ্রকে তাকাতে দেখে বললেন £ 
এই তো বেশ গাইীছিলেন! 

নির্মাল্য মশ্র একটু কাঠন স্বরে বললেন £ আপনাকে শোনাবার জন্যে 
নিশ্চয়ই গাইছিলাম না! 

কিন্তু আমি শুনতে পেয়েই কাছে চলে এসোঁছ। 

বলে নির্মাল্য মিশ্রের পাশের চেয়ারখানায় বসে পড়লেন । 

তাই দেখে নির্মাল্য মিশ্র মুখ ঘাঁরয়ে বসলেন । 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ গানের ভাবাঁটও আপনার গলার মতোই মিষ্ট । 

নির্মল্য মিশ্র কোন উত্তর দিলেন না। 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ এ ভজনখাঁন কোথাও শুনি নি। 

নির্মাল্য মিশ্র এইবারে প্রশ্ন করলেন £ আপনার ক ভজন শোনার 
অভ্যাস আছে ? 

না, মানে-_ 

মানে আপনাকে বোঝাতে হবে না। হ্যাঁ কিংবা না বললেই ব্যাপারটা 
আম বুঝতে পারব । 

ডান্তার মৈত্র একটু থতমত খেয়ে বললেন ৪ আগে 'ছিল। 

মানে, এখন নেই । আমি যে গান গাইলাম তা পুরনো নয় এবং কারও 
জানার কথাও নয়। 

কেন ? 

নির্মল্য মিশ্র বললেন ৪ এ গানখানি ছাপা হয়ে বেরোয় নি, কোন 
রেকর্ডে বা রোডওতেও গাওয়া হয়ান। এমন কি কোন সভা-সামমীত বা 
কারও ড্রায়ং রূমেও কেউ এখনও গায়নি । 

তবে আপাঁন-_- 

যাঁদ বাল, এ গান আমার নিজস্ব সম্পান্ত ! 

মানে, আপনার নিজের লেখা ও নিজের সুর দেওয়া গান ? 

তা কি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে 2 

বলে নির্মল্য মিশ্র ডান্তার মৈত্রর মুখের দিকে আকালেন। 

'ডান্তার মৈত্র খুবই আশ্চর্য হয়েছেন বলে মনে হল। বললেনঃ সাত্য 
বলতে কি, কথাগ্দাল শুনে আমি গীতাঞ্জালর গান বলে ভেবোছিলাম । 

নির্মল্য মশ্র বললেন £ রবীন্দ্রনাথকে এ ভাবে অপদম্ছ করবেন না। 


৯ 


তানি যা লিখে গেছেন, তা তাঁর পক্ষেই সন্তব। এ রকম লেখা তাঁর আগেও 
হয় নি, পরেও আর সম্ভব হবে না। 

আকাশের পরে কী আছে তা ভাবা যায় ? 

না। 

রবীন্দ্রনাথ হলেন আকাশ, তাঁর পরে আর কিছ আছে বা হতে পারে 
বলে ভাবা যায় না। 

ডান্তার মৈত্র নির্বাক বিস্ময়ে তআকালেন নির্মাল্য মিশ্রর দিকে । নির্মাল্য 
মিশ্র বললেন £ বুঝতে পারলেন না ১ 

না। 

[তান শুধু বাঙলা আর ইংরেজ পড়ে কবি হন নি । বেদের যুগ 
থেকে আমাদের খাষ কাবরা তপস্যায় যে জ্ঞান লাভ করোছলেন, তান তাঁর 
শৈশবেই তা পড়ে বুঝে নিজের অন্তরে গ্রহণ করেছেন । উপাঁনিষদের খাঁষরা 
যা দুরূহ ভাষায় বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই রকমের কথাই বলেছেন 
তাঁর গীতাঞ্জলিতে । সে কবিতা অনুকরণ করা যেতে পারে, 'কল্ভু নতুন 
কিছু বলা আর সন্তব নয়। কবিতার নামে এখন শুধু পরীক্ষা নিরাক্ষাই 
হতে পারে। সাত্যকারের নতুন কবিতা রচনা হতে পারে আর একজন 
রবীন্দ্রনাথ জন্মালে । 

ডান্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে নির্মাল; মিশ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন । 
[তান বোধহয় এর আগে এ রকমের কথা শোনেন নি! 

[নর্মল্য মিশ্র বললেন ₹ কেন, কারণটা স্পর্ট করে বোঝাতে পারলাম 
নানাক 2 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ আম শুনেছি-_ 

কা শুনেছেন ? 

এখনও অনেক কাব ভলে। কাঁবঙ। লিখছেন । তাঁরাও নাকি খুব 
শান্তশালী কবি । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন: এখনকার সমালোচকদের মতে রবীন্দুনাথের 
কাল অনেকাদন আগেই গত হয়ে গেছে । তাঁর কবিতা এখন কাঁলদাসের 
ক'বতার মতো আলমারতে তুলে রাখবার জিনিস। তাঁদের মতে, শুধু 
গানের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ এখনও বেচে আছেন। তাঁর কারণ আধুনিক 
কাবরা গান লিখছেন না। পপ সঙস: যাঁরা লিখছেন, তাঁরা কাব নন 
বলেই রবীন্দ্রনাথ এখনও বে'চে আছেন । 
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ডান্তার মৈত্র বললেন £ ভার গোলমেলে কথা । 

মোটেই না। 

নয়? 

নমণল্য মিশ্র বললেন £ সমালোচকরা সমালোচনা করেন। এও এক 
রকমের সাহত্য। কিন্তু সেটা নিতান্ত সামায়ক। লোকের গখ চেয়ে 
লেখা । তা না হলে সে লেখা প্রকাশিত হবে না। 

কেন? 

বলে ডান্তার মৈত্র বেশ কৌতুহলী হয়ে উঠলেন । 

নির্মাল্য মিশ্র তা লক্ষ্য করে বললেন £ সামায়ক পান্রকারও এক একটা 
জোট আছে-_গোচ্ঠী। আর এই সব গোষ্ঠীর আছে কাব ও লেখক । 
তাঁদের মুখ চেয়েই সমালোচনা লিখতে হয়। যে গোহ্ঠীর শান্ত বৌশ, 
তাদেরই জয় জয়কার, আর সবাই অপদার্থ । 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ তাহলে এই সব সমালোচনার মূল্য কী 2 

নিমমল্য মিশ্র বললেন £ একটা উদাহরণ দিলেই এর মূল্য বুঝতে 
পারবেন । | 

দিন। 

বলে ডান্তার মৈত্র তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন । 

নর্মল্য মিশ্র বললেন £ বেকার নামে কোন ইংরেজী নাট্যকারের নাম 
আপাঁন শুনেছেন ? 

ডান্তার মৈত্র বেশ আমৃতা আমতা করে বললেন £ ইংরেজী সাহত্যে 
আমার তেমন-_ 

বলে তান থামতেই নিমাল্য মিশ্র বললেন £ বুঝেছি। 

তার পরেই প্রশ্ন করলেন £ বানর্ডি শর নাম শুনেছেন ? 

তা শুনেছি। 

গলসওয়ার্দির নাম ? 

এ নামটাও শোনা শোনা মনে হচ্ছে। 

নিমল্যি মিশ্র বললেন £ একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন । 

খুশী হয়ে ডাস্তার মৈত্র বললেন £ঃ কেন বলুন তো! 

এরা তিন জনই একই সময়ের নাট্যকার । আর তাঁদের নাটকের 
সমালোচনা করতে গিয়ে সমসামাঁয়ক সমালোচক কী বলোছলেন জানেন ? 

না। 
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বলোছিলেন, শ একটা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারেন, আর গল্প তৈরি 
করতে জানেন গলসংওয়ার্দ। কিন্তু বেকার দুই-ই পারেন । এর মানে 
কী হল? 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ বেকার তাহলে এ“দের চেয়ে বড় নাট্যকার । 

ঠিক তাই। কিন্তু এখন বেকার কোথায় ? 

জানি না। 

ইংরেজী-সাহত্যের ছাত্ররা এখন বেকারের নামও শোনে না। 

তাই নাকি ? 

শনমাল্য মিশ্র বললেন £ সমসাময়িক সমালোচকদের সমালোচনার মূল 
হল এইরকম । 

বুঝোছ । কিন্ত 

বলুন । 

ডাক্তার মৈত্র বললেন £ আপনি এত কথা জানলেন কী করে 2 

শনর্মীল্য মিশ্র বললেন ৪ চোখ বজে থাঁক না বলে। 

আমরা গক চোখ বুজে থাঁক 2 

এ কথার উত্তর না দিয়ে নর্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আচ্ছা বলুন তো. 
বাদলের কাছে আমি আজ কী বই পেয়োছি 2 

আঁম তা কী করে বলব! 

[কিন্তু আপনাকে কী বই সে চুপি চুপি দিয়ে গেছে, তা বলব-? 

বল্‌ন। 

স্বামী বিবেকানন্দের পারব্রাজক। 

ডান্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন £ আপনাকেও দৌঁখিয়েছে নাকি ১ 

নিশ্চয়ই না। 

তবে এ কথা জানলেন কী করে? 

নির্মাল্য মিশ্ব সকৌতুকে বললেন £ চোখ মেলে থাঁক বলে। 

ডাক্তার মৈত্র খুবই আশ্চর্য হলেন ।, 

তাই দেখে নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ এরই নাম চোখ খুলে থাকা, আর 
চোখ বুজে থাকা । 

কিন্তু ডান্তার মৈত্র এ কথায় খুশী হলেন না। বললেনঃ কিন্তু চোখ 
খুলে থাকলেই কি সব জিনিস বোঝা যায়! ওটাযে স্বামীজীর বই, 
আপাঁন তা বুঝলেন কী করে ? 


৩২ 


নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ অমন ছোট আকারের চাঁট বই দেখেই সন্দেহ 
হয়োছল, আর--- 


আর কী? 

স্বামীজীর লেখা বই তো, তই আমাকে লুকিয়ে সে আপনার হাতে 
দিয়েছে । ও ভেবেছে যে ও বই দেখে আম নাক সেটকাব | 

কেন 2 

আমাকে চেনে না বলে। কিন্তু বাদল আমার কাছে এলে বলব যে তার 
সিলেকসন খুব ভাল। বই-এর প্রথম দিকের কয়েকটা পাতায় এই 
কলকাতার বন্দর থেকে গঙ্গাসাগরের যে বণনা আছে, তা এখনও সবার ভাল 
লাগবে । ওর মধ্যে এমন কয়েকাঁট সত্য কথা আছে, যা চিরকালই সত্য 
হয়ে থাকবে । 

কী বলছেন আপাঁন £ 

যাঁদ বলেন তো খাঁনকটা পড়ে শোনাতে পার । 

ডান্তার মৈত্র তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে বইখানা এনে নির্মাল্য মিশ্রের হাতে 
দিলেন । 

খানকয়েক পাতা উল্টে 'নিমল্যি মিশ্র পড়তে লাগলেন £ নদীমুখ বা 
বন্দর হতে জাহাজ রাতে প্রায় ছাড়ে না,_-বিশেষ কলকাতার ন্যান় বাঁণজ্য- 
বহুল বন্দর আর গঙ্গার ন্যায় নদী। যতক্ষণ না জাহাজ সমদ্রে পৌছায় 
ততক্ষণই আড়কাঠির আঁধকার ; 1তানই কাগ্ডেন ; তাঁরই হুকুম ; সমদদ্রে বা 
আসবার সময় নদীমুখ হতে বন্দরে পেশাছে দিয়ে তান খালাস । আমাদের 
গঙ্গার মুখে দুটি প্রধান ভয় ; একটি বজবজের কাছে জেমস ও মেরী নামক 
চোরা বাঁল, দ্বিতীয়টি ডায়মপ্ড হারবারের মুখে চড়া । পুরো জোয়ারে 
[দনেরবেলায় পাইলট আঁত সন্তর্পণে জাহাজ চালান; নতুবা নয়। কাজেই 
গাঙ্গা থেকে বেরুতে আমাদের দুশদন লাগল । 

এই পর্যন্ত পড়ে নিমাল্য মিশ্র ডান্তার মৈত্র দকে তাকালেন । 

ডান্তার মৈন্র গন্ভীরভাবে বললেন £ তাহলে কি আমাদের এই জাহাজ 
আজ রাতে ছাড়বে না ? 

আশা কম। | 

বলে নির্মাল্য মিশ্র পাতা উল্টে আবার পড়তে লাগলেন £ এই বেলা 
এ গঙ্গামার শোভা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না । 
দৈত্য দানবের হাতে পড়ে সব যাবে । এ ঘাসের জায়গায় উঠবেন-_-ই'টের 
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পাঁজা আর নামবেন ইটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট 
ঢেউগীল ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবে পাট বোঝাই ফ্ল্যাট আর 
সেই গাধাবোট ; আর এ তাল তমাল, আম লিচুর রঙ, এঁ নীল আকাশ, 
মেঘের বাহার, ও সব কি আর দেখতে পাবে 2 দেখবে- পাথুরে কয়লার 
ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মতো অস্পন্ট দাঁড়য়ে আছেন কলের 
' চিমনি ! 

এই পর্যস্ত পড়ে 'নির্মাল্য মিশ্র আবার মুখ তুলে তাকালেন । 

ডান্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন £ গঙ্গার ধারে তো শুনেছি সবই 
কলকারখানা ! তাঁর ভবধ্যদ্বানী তো দেখাঁছ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে 
উঠেছে। 

নর্মল্য মিশ্র বললেনঃ তারপরে একি মারাত্মক মন্তব্য করেছেন 
স্বামীজী । 

কী রকম ? 

বলে ডান্তার মৈত্র কৌতৃহলী হয়ে উঠলেন । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ৪ শুনুন । 

বলে আবার পড়তে লাগলেন £ এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়ল। এঁষে 
“দুরাদয়শ্চক্ত” বা “তমালতাল বনরাঁজ” ইত্যাঁদ সব কছ7 কাজের কথা 
নয়। মহাকাঁবকে নমস্কার কাঁর। কিন্তু তান বাপের জন্মে হমালয়ও 
দেখেন ন, সমুদ্রও দেখেন নি, এই আমার ধারণা | 

এবারে নির্মাল্য মিশ্র থামবার পরেও ডান্তার মৈত্র কোন কথা বললেন না। 
স্বামীজীর সম্বন্ধে কোন আপ্রয় মন্তব্য করতে বোধহয় ?তাঁন চান না। 
কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ কালিদাস কী দেখেছেন আর কী দেখেন 
ধন, তা আমাদের দেখা সন্তব নয়, আর ' জানবার দরকারও নেই ॥ 

কেন ? 

আমরা তাঁর বাক্য পড়ে আনন্দ পাই । কাব্য ভ্রমণ কাহন* নয় যেনা 
দেখে কিছু লিখলে মহাভারত অশহ্দ্ধ হয়ে যাবে । তা ছাড়া কাঁলদাস তো 
গঙ্গাসাগরের কথা লেখেন নি যে তাঁর বর্ণনার সমুদ্রের সঙ্গে সে কথা মিলতেই 
হবে। 


বাধা দিয়ে নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ এর মধ্যে কোন কিল্তু নেই ডাস্তার- 
বাব । আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হওয়া দরকার, আর বৃদ্ধি সংস্কারহীীন। 
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স্বামীজী বলেছেন বলেই যে আমাদের সে কথা মেনে নিতে হবে, সে যুক্তি 
স্বামীজশ নিজেও মানতেন না। সত্য আমরা মানব । কিন্তু সত্য কিনা 
তা আমরা আগে বাঁজয়ে দেখব । 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ কিচ্তু ব্যাপারটা কী জানেন ? 

কী? 

স্বামীজীর মতো লোক মিথ্যা বলেছেন, এ কথা ভাবাই অন্যায়। 

নির্মাল্য মিশ্র তৎপর ভাবে উত্তর দিলেন £ আপনার দষ্টিভাঙ্গ কোন 
বৈজ্ঞানকের মতো নয়। | 

কেন এ কথা ভাবছেন 2 

বৈজ্ঞানিকরা 'িশবাস করেন না যে আজ তাঁরা সত্য বলে যা ভাবছেন, তা 
সাত্যিই সত্য কিনা । তার মানে নৃতন সব্ঘ৪. আবষ্কৃত হলে আগের সত্য 
বি*বাসাঁট হয়তো মিথ্যা বলে প্রমানিত হবে। 

কথাটা ডান্তার মৈত্র বোঝবার চেষ্টা করলেন । বললেনঃ আপনার 
কথাগুলো এখন একটু হে'য়ালির মতো মনে হচ্ছে । 

তাহবেই। তার কারণ যাঁদ একাঁদন কোন শিলালাপ পাওয়া যায় যে 
কালদাস বন্রীনথের পথে অলকাপুরী গিয়েছিলেন, কিংবা গঙ্গাসাগরে এসে 
কপিল মুনির আশ্রম দেখে গেছেন, তাহলে স্বামীজনীর এ উন্তি মিথ্যা বলে 
প্রমাণ হয়ে যাবে। তাঁর সময়ে হয়তো সেখানকার দৃশ্য এ রকমই ছিল । 

কী রকম ? 

দূরাদয়শ্ক্রানভস্য তন্বী 

তমালতালী বনরাঁজ নীলা । 

তার পরেই বললেন £ বলুন না তার পরের লাইনটা ৷ 

ডান্তার মৈত্র করুণভাবে বললেন £ সংস্কৃত আম-- 

বুঝোছ। | 

বলে নির্মাল্য মিশ্র নিজেই বললেন £ তার পরের লাইনটা হল-- 

আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে 

দ্ধরানিবদ্ধেব কলঙকরেখা ॥ 

ডান্তার মৈত্র আশ্বর্য হয়ে বললেন £ আপাঁন দেখাছ ইংরেজীর মতো 
সংস্কৃতও জানেন। 

আজে না। 

তবে এই সব কাঁঠন প্লোক বলছেন কী করে ? 
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নর্মল্যি মিশ্র গম্ভরভাবে বললেন ৪ বাঁঙকমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে । 

ডান্তার মৈত্র চটে উঠে বললেন ৪ বাঁঙকমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে আপাঁন 
কাঁলদাসের শ্লোক বলছেন ! 

নির্মাল্য মিশ্র রুখে উঠে বললেন £ বাঁঙ্কমচন্দ্রও পড়েননি! ছিঃ ছিঃ! 

ডান্তার মৈত্র হকচাঁকয়ে গেলেন । তখনই কোন উত্তর দিতে পারলেন না। 

নর্মাল্য মিশ্র বেশ কৌতুক বোধ করাছলেন। বললেনঃ কপাল- 
কুণ্ডলার প্রথম পাঁরচ্ছেদই তো 'সাগর সঙ্গমে” । 'যুবা উত্তর করিলেন । 
সমুদ্র দৌখব বড় সাধ ছিল, সেইজন্যই আঁপিয়াছি। আহা! কি দৌখলাম। 
জন্ম জল্মান্তরেও ভুলিব না।' তারপরেই এই শ্লোকাঁট আবাত্ত করোছল। 
মনে নেই ? 

ডান্তার মৈত্র সরলভাবে ঝালেন £ না। ছেলেবেলায় পড়া বই কি এত 
দন মনে থাকে! ৰ 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ তাহলেই বলুন, স্বামীজন ঠিক বলেছেন, না 
বঙ্কিমচন্দ্র 2 স্বামীজীর কথা মানতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রও সমুদ্র দেখেন নি । 
তা সম্ভব? 

ডাক্তার মৈত্র কোন উত্তর দিতে পারলেন না। 

আর নর্মল্য মিশ্র তাঁর অবস্থ। দেখে হাসতে লাগলেন । 

কিছুক্ষণ পরে বললেন £ স্বামীজীর অন্য একাট কথা মনে রেখোছ। 

কী কথা? 

বলে ডান্তার মৈত্র তাঁর মুখের দিকে তাকালেন । 

নর্মীল্য মিশ্র তৎপরভাবে পাতা উল্টে বললেন £ গঙ্গা এইভাবে তার 
পথ বদল করছে যে স্বামীজী বলোছলেন কলকাতা এখনও খোলা, তবে 
“পরেই বা কি হয়” এই ভাবনা সকলের । 

বলে পড়তে লালেন £ নীচে মহাভয়_জেমৃস আর মেরী চড়া । 
পূর্বে দামোদর নদ কলকাতার ত্রিশ মাইল উপরে গঙ্গায় এসে পড়ত, এখন 
কালের 'বাঁচন্র গাতিতে তান ৩১ মাইলের উপর দক্ষিণে এসে হাঁজর। তার 
প্রায় ৬ মাইল নীচে রূপনারায়ণ জল ঢালছেন । মনিকাণ্চনযোগে তাঁরা তো 
হুড়মড়িয়ে আসুন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাজেই রাশকৃত বাল। 
সে স্তুপ কখনও এখানে কখনও ওখানে, কখনও একটু শস্ত, কখনও নরম 
হচ্ছেন । সে ভয়ের সীমা কি! দিনরাত তার মাপ জোখ হচ্ছে, একটু 
অন্যমনস্ক হলেই__দিনকতক মাপজোক ভুললেই, জাহাজের সর্বনাশ । 
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সে চড়ায় ছবতে না ছহতেই অমাঁন উল্টে ফেলা, না হয় সোজাসূজিই গ্রাম !! 
এমনও হয়েছে, মস্ত তিন মাস্তুল জাহাজ লাগবার আধঘণ্টা বাদেই খালি 
একটু মাস্তুল মাত্র জেগে রইলেন । এ চড়া--দামোদর রূপনারায়ণের মুখই 
বটেন। দামোদর এখন সাঁওতালি গাঁয়ে তত রাজ নন, জাহাজ স্টিমার 
প্রভৃতি চা্ান রকমে নিচ্ছেন । 

বই মুড়ে রেখে নির্মাল্য মিশ্র হাসতে লাগলেন । 

ডান্তার মৈত্র বদলেন £ শেষ লাইনটা ঠিক বুঝতে পারলাম না । 

ননর্মাল্য মিশ্র বললেন £ দামোদর নদী আগে সাঁওতাল গ্রাম ভাঁসয়ে 
দত বন্যায়, এখন তার নজর জাহাজ আর স্টীমারের ওপর । 

ডান্তার মৈত্র বললেন ৪ কথাটা সাঁত্য । গঙ্গায় যাতায়াত আগের মতোই 
ভয়াবহ আছে । মাঝে মাঝেই তো জাহাজড়ীবর খবর কাগজে দেখতে পাই। 
তাই না! 

নির্মল মিশ্র বললেন £ কলকাতা পর্যন্ত জাহাজ আর কত 'দিন চলবে, 
এ ভাবনাও সকলের । 

ডান্তার মৈত্রকে এখন বেশ অন্যমনস্ক দেখাল । 'কন্তু তাঁর ভাবনার কথা 
তান বললেন না। 


খবর পাওয়া গেল যে গঙ্গায় জোয়ার এসেছে অনেকক্ষণ আগেই এবং 
জল আরও বাড়লে জাহাজ ছাড়বে । খানকটা ব্যস্ততা দেখা গেল যাত্রীদের 
মধ্যে। বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই মুহূর্তটর জন্য যেন সবাই উল্ম্‌খ হয়ে 
উঠল। গত এক মাস ধরে এই যান্রার উদ্যোগ হচ্ছে । জাহাজে চড়ার 
আভজ্ঞতা অনেকের জীবনেই এই প্রথম । আর এই জাহাজে চড়ে সমুদ্রে 
পাঁড় দিতে হবে। এ ওখা বন্দর থেকে বেট দ্বারকার তীর্ঘযান্রা নয়, আরব 
সাগরের মাইল তিনেক শান্ত জল নৌকায় চেপে পার হতে হবে না। এ হল 
দুরন্ত বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগরেরই অংশ ৷ অকুল সমুদ্রের মধ্যে কয়েক 
শো মাইল দূরে আন্দামান ও নকোবর দ্বীপপুঞ্জে যাবে এই বৃটিশ জাহাজ 
এম. ভি. আন্দামান । 

কে একজন পরামর্শ দিল ঃ রাত নটা তো বেজে গেছে, খেয়ে নিন 
তাড়াতাড় | 

আজকের রাতের খাবার অনেকেরই সঙ্গে আছে ৷ লুচি তরকারি মিষ্টি। 
সকালের জন্য অনেকে পাঁউরুটিও এনেছে, আর চা কাফ চিনি গহড়ো দুধ 


৩৭ 


বা কন্ডেন্সড গিকক। জাহাজে খাবার ব্যবস্থা আছে। গরম জলও 
পাওয়া যায়। বাদলরাও অনেক রকম জিনিস এনেছে নিজেদের 
জন্য । 

ডান্তার মৈত্র নির্মাল্য মিশ্রকে বললেন £ আপানি যে বলছিলেন, রাতে 
জাহাজ ছাড়বে না ? 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ কই, সে রকম কথা তো আমি বালান ! 

বলেন নি মানে! 

কখন বলেছি 2 

ডাকার মৈত্র জোর দিয়ে বললেনঃ এই তো একটু আগেই আপাঁন 
বললেন ! 

সেকি আমার কথা! আঁম তো আপনাকে স্বামী বিবেকানন্দর লেখা 
পড়ে শোনাচ্ছিলাম ! প্রায় একশো বছর আগে [তান এ কথা লিখেছেন । 
তখন হয়তো নদীতে জল ছিল, জোয়ারের অপেক্ষা করতে হত না বলে 
দিনের বেলাতেই জাহাজ ছাড়ত। এত দিন পরে অবস্থার পাঁরবর্তন হয়ে 
থাকলেও কি স্বামীজীর কথায় রাতে জাহাজ ছাড়বে না! 

ডান্তার মৈত্র এ কথার কোন যুংসই উত্তর খঃজে না পেয়ে একটু থমকে 
গেলেন । 

নির্মল্য মিশ্র তাই দেখে বললেন £ হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম বটে যে 
স্বামীজীর অনেক কথাই এখনও সত্য আছে । কিচ্তু তার মানে এই নয় যে 
জাহাজ ছাড়ার সময়টাও বদলায়নি । 

ডান্তার মৈত্র এবারে বললেন £ এই দেখুন, আপাঁনি বলেছিলেন কনা ! 
আম কি আর তোর করে আপনাকে বলেছিলাম । ্‌ 

নমণল্য মিশ্র বললেল £ বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে এই সময়ে 
খেয়ে নিন। ওরা ঠিকই বলছে । জাহাজ ছাড়লে আর খাওয়ার সময় 
পাওয়া যাবে না। 

কেন 2 ও 

তখন দু 1দকের দূশ্য দেখবেন, না খেতে বসবেন ! 

ডাক্তার মৈত্র বললেন £ অন্ধকারে আবার দৃশ্য দেখব কী! 

তবে আপান বসে থাকুন, আম খেয়ে নাচ্ছ। 

বলে নির্মাল্য মিশ্র উঠে গেলেন । 

ডান্তার মৈত্র কিছ-ক্ষণ এ 'দিকে সে দকে দেখলেন । সবাই এখন রাতের 
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আহারে ব্যস্ত দেখে স্বগতভাবে বললেন £ তাহলে আমই বা একা বসে 
থাকি কেন! 

বলে উঠে পড়লেন । 

খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে আসতে প্রায় দশটা 'বাজল । তখনও জাহাজ 
ছাড়োন । নির্মাল্য মিশ্র এসে তাঁর পৃরনো জায়গায় বসোঁছলেন ৷ ডান্তার 
মৈর্ও ফিরে এলেন । আর 'নর্মাল্য মিশ্রকে দেখতে পেয়েই বললেন £ কই 
আপনার জাহাজ ছাড়ল ? 

নর্মাল্য মিশ্র গন্তীরভাবে বললেন ঃ জাহাজটা আমার নয়। 

জাহাজ আপনার হবে কেন! 

তবে যে বললেন, আপনার জাহাজ ! 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ কী বিপদ! আপনি ঘাঁদ এইভাবে কথার ভুল 
ধরেন, তবে আপনার সঙ্গে তো কথা বলাই যাবে না! | 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ এই তো খানিকখণ আগে আপনি আমার ভুল 
ধরেছিলেন! তার সে আমার কথার ভুল ছিল না! 

ডান্তার মৈত্র বললেনঃ আচ্ছা, আমার ভুল না হয় মেনেই 
নিলাম । এখন উত্তর দন তো! জাহাজ ছাড়ছে বলে যে ব্ন্ত হয়ে 
পড়েছিলেন-- 

বাধা দিয়ে নিম্ল্য মিশ্র বললেনঃ তাহলে জাহাজ ছাড়বার আগে 
আমাদের খেয়ে নেওয়া উচিত হয়াঁন' বলছেন ! জাহাজ যাঁদ আজ না 
ছাড়ে ঃ তাহলে কি আপাঁন খাবেন না ভেবোছিলেন ? 

বিপদের কথা ! 

বিপদের কিছ? নেই । আপাঁন আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ তাড়া কিছুই [ছিল না, আমরা নিজেদের মাঁজ 
মাফক খেতাম । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আমি আমার মার্জ মাঁফক খেয়েছি। আর 
আপনাকে তো আমি জোর করে টেনে নিয়ে যাই ন! আপনাকে দেখে 
আঁম গিয়োছলাম। আপাঁন নিজের ইচ্ছেতেই খেতে গিয়ৌছলেন । 
:.. ডান্তার মৈত্র বুঝতে পারাছলেন যে এই ভদ্রমাহলার সঙ্গে তর্কে এ'টে 
ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় । তাই বললেন £ না মশাই, আপনার সঙ্গে-_ 

আবার মশাই বলছেন ! 

তবে ক বলব 2 
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বলোছি তো, মহাশয়া বলবেন । তা না হলে মিস মশ্র বলবেন। আর 
তেমন ইচ্ছা করলে নির্মাল্যও বলতে পারেন । 

ডান্তার মৈত্র বললেন ৪ আপনাকে একেবারে নাম ধরে ডাকব, সেটা যেন 
কেমন কেমন লাগে ! 

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আপনাকেও হিমাংশু বলে ডাকতে আমারও 
একটু সঞ্কোচ বোধ হবে। তবে আপনাকে আমি ডান্তারবাব বলতে পারি। 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ তা স্বচ্ছন্দে পারেন । 

তারপরেই বিমর্ষভাবে বললেন £ কিন্তু আপনাকে তো উঁকিলবাবু 
বললেও আপনি চটে উঠবেন। 

তা চটবই তো! 

ডান্তার মৈত্র হতাশভাবে বললেন £ কী মুশাঁকল বলুন তো! 

নিমাল্য মিশ্র বললেন ঃ মুশাঁকল ভাবছেন বলেই মুশাঁকল। তানা 
হলে মহাশয়া বলতে আপনার আপাত্ত ক! 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ মহাশয়া তো কেউ বলে না! তার চেয়ে ম্যাডাম 
বলা ভাল। 

না না, ম্যাডাম বলবেন না। 

কেন? 

কেমন যেন ড্যাম ড্যাম শোনায় । 

ডান্তার মৈত্র এবারে চটে উঠে বললেনঃ তবে আপনাকে আম কী 
বলে ডাকব ? 

ননর্মাল্য মিশ্র গন্তীর হয়ে বললেন £ কমরেড বলুন । 

ডান্তার ভয়ে ভয়ে বললেন £ সে কি মশাই, আপনি আবার দলাদাীলর 
মধ্যে আছেন নাক ! 

দলাদীল মানে 2 

আপাঁন তো বিপজ্জনক লোক মশাই ! 

আবার আপাঁন মশাই মশাই করছেন ! | 

এই সময়ে বাদল এসে উপাঁস্থিত হল। কিছ? সন্দেহ করে তাড়াতাঁড় 
বলে উঠল£ এ বেশ ভালো হল নির্মাল্যাদ। সকালবেলায় গঙ্গাসাগর 
দেখতে পাওয়া যাবে । 

ডান্তার মৈত্র চটে উঠে বললেন £ তুমি আবার গঙ্গাসাগরের কথা এনে 
ফেললে কেন ? 
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নির্মাল্য মিশ্র তার মুখের হাঁস গোপন করে বললেন £ তোমার কোন 
কাণ্ডজ্জান নেই বাদল ! 

বাদল একটা কৌতুকের আভাস পেয়ে বলল ঃ কী হয়েছে ডান্তারবাবু 2 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ তুমি তো আমাকে ডান্তারবাব বলেই খালাস। 
কিন্তু আঁম একে উীকলবাবু বলতে পারি ! 

বাদল হেসে বললঃ আমার মতো নিম্মল্যিদ বলুন না! 

আঁ! 'দাঁদ বলব! কিন্তু আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট না! 

বাদল বললঃ তা ছোট বোনকেও তো 'দাঁদ বলা যায়! 

তারপরেই বলল £ আজকের রাতটা থাক । কাল ভেবে দেখা যাবে। 

সেই ভাল। | 

বলে ডাক্তার মৈত্র খানিকটা দুশ্চন্তামুন্ত হলেন । 

বাদল যে খবরটা 'দতে এসোঁছল, এইবারে তা বললঃ আমাদের 
জাহাজ ছাড়ছে । 

জোয়ার এসে গেছে! 

সে তো প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আগেই এসেছে ! জাহাজের গায়ে কলকল- 
ছলছল শব্দ শুনতে পানান ? 

নাতো! 

অনেক ওপরে আছেন তো, তাই শুনতে পান নি। 'নচে জাহাজ 
ছাড়ার জোর তোড়জোড় চলছে । রাতে ঘুময়ে সকালে যখন চোখ মেলব, 
তখন হয়তো আমরা ডায়মন্ড হারবার বা কাকদ্বীপে পেশছে গেছি। তাই 
বলাছলাম, খুব ভাল সময়ে জাহাজ ছাড়ছে । 

বাদলকে এখন ভার খাঁশ-খুঁশ দেখাচ্ছে । সবাইকে নিয়ে যাবার জন্য 
গত একমাস ধরে সে অক্লান্ত পারশ্রম করেছে । আঁফস ফাঁক দিয়েছে, ছুটি 
নিয়েছে মাঝেমাঝেই । তারই সব দায়িত্ব । ভালোর জন্য ধন্যবাদ না পাক, 
গাল শুনবে মন্দর জন্য । তার পক্ষ নিয়ে কেউই হয়তো নড়বে না। তবু 
সে এখন নিশ্চিন্ত মনে যাত্রার আনন্দ উপভোগ করছে পারপূর্ণভাবে । 
পারশ্রম তার সার্থক হয়েছে । . 

রাত দশটার পরেই জাহাজ ছাড়ল । ধার মন্হর তার গাঁত। বেশ 
দুলছে শুধু । মনে হচ্ছে, একটুও এগোচ্ছে না। ভাল করে লক্ষ্য করলে 
দেখা যায় যে অল্ধকারের মধো বাতগুলো যেন পিছনের দিকে সরে 
যাচ্ছে । 
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এক সময়ে সেই জ্রোনাকর ঝাঁকের মতো বাত কমে এল । ' বোঝা গেল, 


যে কলকাতা শহর বিদায় দিল এই জাহাজকে । যাত্রীরা এখন 
ঘুমোতে যাবে । 


॥ পাচ ॥ 


ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে যাল্লীরা অবাক হয়ে গেল। জাহাজ এক 
জায়গায় 'স্হর হয়ে দাঁড়য়ে আছে। জানা গেল যে কলকাতা থেকে দশ 
বারো মাইল আসবার পরে জাহাজ আর এগোতে পারোৌন। কেন এগোতে 
পারোন, তা জানা গেল না। এমাঁন করে কতক্ষণ থেমে থাকবে তাও 
কেউ জানে না। 

নাল মিশ্র তাঁর কৌবনে একাই ঘাঁময়ে ছিলেন । অন্য বার্থে কোন 
যার ছিলেন না । কোবনে আর কোন মাঁহলা যাত্রী একা যাচ্ছিলেন না 
বলেই বোধহয় তানি একা একখানি কোবনের আধিকারা হয়োছিলেন। কিন্তু 
ডান্তার মৈত্র সে সুবিধা হয়ান। তাঁর সঙ্গে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, 
ছিলেন । বাদল তাঁর জন্যেও একখান সহতন্্র কোবনের চেষ্টা করোছল। 
কন্তু তা পেতে হলে তিনশো চুয়ান্ন টাকা ভাড়া দিয়ে এর উপরের তলায় 
লাক্স কোৌবনে উঠতে হত। [ডিলাক্সে একটা ড্রীয়ং রূমও আছে । স্টেট 
রুম আছে [তন ক্লাপের__এ, বি ও সি । এর ভাড়া তনশো এগারো টাকা । 
িলাক্সের মতো তার আযাটাচ্ড্‌ বাথরুম । বি-তে দুখানা করে বার্থ । আর 
কমন বাথরুম । ভাড়া দুশো ষাট টাকা । 'সি-তে চার বা ছখানা বাথ । 
ভাড়া দশো সাত টাকা । বাদল নিজের ব্বাদ্ধতেই বি কৌবন ভাড়া করোছল 
দুজনেরই জন্য । আর বলে দিয়োছল যে যাত্রীদের একজন মহলা, তাঁকে 
যেন কোন পুরুষের সঙ্গে দেওয়া না হয়॥। তাই নির্মাল্য মশ্র একা থাকলেও 
ডাক্তার মৈত্রকে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে রাত কাটাতে হয়োছল। 

ঘুম থেকে ওঠার গারে জাহাজ থেমে আছে দেখে শনর্মাল্য মিশ্র মনটা 
খারাপ হয়ে গিয়োছল। একাই এক জায়গায় বস্ৌছলেন চুপ করে। আর 
খাঁনকটা তফাতে ডাক্তার মৈত্র অন্য দিকে ফিরে চুরট টানীছলেন। এখন 
তাঁর পাশে বসে আছেন সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক । মুখে গৌঁফ দাঁড় আর 
মাথায় পাগাঁড় দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তান শখ । কিন্তু কথা বলছেন না 
কেউই । কতকটা ইংরেজ যাত্রীর মতো হাব-ভাব। অমনভাবে পাশাপাঁশ 
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বসে আছেন । অথচ কেউই কারও সঙ্গে কথা বলার চেস্টা করছেন না। 
নিমল্য মিশ্র তাঁদের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন, তারপর হাসলেন 
একটুখানি । 

ঠিক এই সময়ে বাদল উপরে এসে নির্মাল্য মিশ্রর হাসি দেখতে পেল। 
প্রসন্ন হয়ে বলল £ একা বসে হাসছেন যে নির্মল্যাদ 2 

মুখ 'ফারয়ে নির্মাল্য মিশ্র বাদলকে দেখতে পেয়ে বললেন £হ আগে 
বোসো। তারপরে বলাছ। 

বাদল এসে তাঁর পাশের চেয়ার-খানায় বসল। বললঃ বলুন এবারে। 

নির্মল্য মিশ্র বললেনঃ অনেক দিন আগের পড়া একাঁট ইংরেজী 
নাটকের কথা মনে পড়ে গেল। আর সেই জন্যেই হাসলাম ৷ 

বলুন না গল্পটা । 

সবটাতো মনে নেই, শুধু একটা দৃশ্য মনে পড়ছে । 

তাই বলুন । 

একাঁট ইংরেজ দম্পতি একটি জাহাজে বসে আছেন ৷ কিন্তু পাশাপাশি 
নয়। ৰ 

তবে? 

চেয়ার দুটি এমন করে রেখেছেন যে পিঠে-পিঠ দিয়ে তাঁরা বসেছেন, 
আর নিঃশব্দে কাঁফ খাচ্ছেন। দুজনের হাতেই খবরের কাগজ । একখানা 
কাগজেরই-দুটো পাতা । 

তারপর 2 

স্বামী তাঁর হাতের পাতাখানা পড়া হয়ে গেলে পিছনে এগয়ে দিলেন। 
আর স্ত্রী সেখানা হাতে 'নয়ে নিজের পাতাখানা দিলেন স্বামীর হাতে । 
[কল্তু কেউ কোন কথা বললেন না। 

তারপর 2 

তারপর আবার 'নঃশব্দে সময় কাটতে লাগল । এক সময়ে নিজের 
কাঁফর পেয়ালা শেষ হতে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, মোর কাঁফ 2 স্বামী উত্তর 
দলেন, নো থ্যাকস-। ব্যস, আর কোন কথাবার্তা নেই। 

বাদল প্রথমে হেসে উঠল, তারপরে বলল £ এ গল্প আপনার কেন মনে 
পড়ল নির্মাল্যাদ ? 

নির্মীল্য মিশ্র কোন উত্তর না দিয়ে আড় চোখে দৌঁখয়ে দিলেন ডান্তার 
মৈত্রকে । ৰ 
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বাদল বলল ৪ ডীঁন তো একা! 

একা কোথায় ? 

বাদল আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের 'দিকে তাকাল । 

নির্মল্য মিশ্র বললেন £ এই যে শিখ ভদ্রলোক ও"র পাশে বসে আছেন, 
ও'কে তো কাল থেকেই বার বার ওর কোবনে ঢুকতে ও বেরোতে দেখাঁছ । 
রাতে নিশ্চয়ই একসঙ্গে ছিলেন ! 

সাঁত্য নাক ? 

সাঁত্য বলেই তো মনে হচ্ছে। 

তবে একটু দেখে আসি ডান্তার-বাবুকে। 

বলে বাদল উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র তার হাত টেনে ধরে 
বাঁসয়ে দিলেন। বললেনঃ যেও না এ বাঘের মুখে । কোন কারণে ও'র 
মেজাজটা এখন খুব খারাপ আছে। 

একটু থেমে বললেনঃ তার চেয়ে নিচে চল। তোমাদের ব্যবস্হা 
একবার দেখে আস । 

বলে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন । 

বাদল খুশী হয়ে বললঃ আপনাকে তাহলে পাতালে নামতে হবে । 

পাতালে ! 

কতটা উঠেছিলেন মনে নেই ! অতটাই নামতে হবে । 

বলে তাঁকে 'সশড়র কাছে নিয়ে গেল। তারপর বলল £ খুব সাবধানে 
নামুন আমার পেছনে । 

এক তলা নিচে নেমে বললঃ এইটাকে আপাঁন গ্রাউদ্ড ফ্লোর বলতে 
পারেন । এই তলায় কুল খালাসিরা আছে । আর আমরাও আছ সারাক্ষণ । 

কেন? 

বাদল হেসে বললঃ বললাম তো, আমরা পাতালবাসী। খোলা 
হাওয়ার লোভেই আমরা এইখানে ঘরে বেড়াচ্ছি। আর আমাদের ক্যাণ্টনও 
এইখানে । ূ 

তারপর বাদল তাঁকে আরও 'িচে নিয়ে গেল। জাহাজের খোলের 
ভিতরে এই-তলা । বাঙ্ক যাত্রীরা এইখানেই রাত কাটিয়েছে। একসঙ্গে 
চল্লিশ-পণ্টাশটা বাঙ্ক, রেলের মতো একখানার উপরে আর একখানা । কিন্তু 
যাত্রীর সংখ্যা এর চেয়ে ঢের বোঁশ বলে নির্মাল্য মিশ্র বাদলের দিকে 
তাকালেন । | 
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বাদল বললঃ ভাবছেন, এই ক'খানা বাত্কে এত যাত্রী ঘুমলো কেমন 
করে! আগহন তাহলে । 

বলে নির্মীল্য মিশ্রকে সামনের দিকে ডেকে নিয়ে গেল। 

নর্মাল্য মিশ্র দেখলেন যে এখানেও এ একই রকম ব্যবস্হা । আরও 
চল্লিশ পণ্টাশজন এখানে থাকতে পারে । আরও িকছুঢা এগিয়ে উপরে 
উঠবার 'সিশড়ও দেখা গেল একটা । 

বাদল তাঁর কৌতুহল দেখে হেসে বললঃ এই খোলের ভেতরে এই 
রকমের সেন্ট্ুর আছে কুঁড়-বাইশাঁট। আর ওপরে ওচা-নামার জন্যে ছ-সাতটা 
সঁড়। 'সিড়র ধারে বাঙক- পেলে খুব সাবিধে | 

কেন? 

পায়খানা-বাথরুম তো সব ওপরে, খাবার জায়গাও ওপরে । সিশড়াঁট 
কাছে হলে ওঠা-নামার ভারি সুবিধে হয় । 

ধনর্মাল্য মিশ্রর বেশ গরম বোধ হচ্ছিল। বাদল তা লক্ষ্য করে বললঃ 
এইটেই শুধু অস্দাবধে । 

উপরের পাখা দৌঁখয়ে বললঃ পাখার হাওয়াতেও ভেতর ঠাণ্ডা 
হয় না। 

তারপর এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে একটা ব্লোয়ার দেখাল । উপর থেকে 
ঠাশ্ডা হাওয়া বরো করে ?নচে পাঠাবার ব্যবস্হা । কিন্তু তাতেও ভিতরের 
গুমোট কাটছে না। 

বাদল বলল £ অনেকগুলো পোর্ট হোল আছে, কিম্তু সেগুলো খোলা 
মায় না। 

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে এরা কম পয়সায় কিছুটা কষ্ট স্বীকার 
করেই যাচ্ছে। আনন্দ শুধু সমুদ্র যান্রার, আর নতুন দেশ দেখার | সেইটেই 
সাত্যকার আনন্দ। সেই আনন্দের কাছে এই কমস্টকে তারা কম্ট বলে 
ভাবছে না। 


ফেরার পথে বাদল বলল £ এই জাহাজে অনেক পুরনো যাত্রী আছে । 


তাদের একজনের কাছে শধনলাম যে আন্দামান থেকে মাদ্রাজে যাওয়া অনেক 
আরামপ্রদ । ্‌ 


কেন? 
বাঞ্কের ব্যবস্হা অনেক ভাল স্টেট অফ হরিয়ানায় । গরমের কস্ট নেই। 
আরও অনেক স্যাবধে আছে; খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্হাও ভাল । 
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তারপরে বলল £ ভদ্রলোক ঘা বললেন, সে সব সাঁত্য হলে তো পোয়া- 
বারো । আমাদের জন্যে একটা ইকনাঁম ক্লাসও আছে । আর আছে ?সনেমা 
দেখাবার ব্যবস্হা- এক একাঁদন এক এক ক্লাসে । তারপরে নানা রকমের 
খেলার ব্যবস্হা, ছোটদের আনন্দের ব্যবস্হা-এই সব॥ আমাদের এই 
জাহাজটা বৃটিশ হলে ি হবে, একেবারে সেকেলে ধরনের বলে হরিয়ানাকে 
স্বর্গ বলে মনে হবে। 
উপরে উঠে বাদল বলল £ এখানে সবধে এই একটাই । সারাক্ষণ 
ওপরে থাকলে কেউ বাধা দেবে না। অনেকে তো রাতে খোলা আকাশের 
নচে ঘুঁময়েছেন। এরও ওপরে, কেবিনের ক্লাসেও আমরা যথেচ্ছ বিচরণ 
করতে পার। 
খানকটা গৌরব বোধ করতে দেখা গেল বাদলকে | 
'নর্মাল্য মিশ্র এটুকু লক্ষ্য করে বললেন £ আমাদের ওপরে কিছ? নেই ? 
বাদল বেশ আশ্চর্য হয়ে বলল £ সোঁক [নির্মালাদি, ওপরটা আপি 
দেখেনান ! 
নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ না। 
আপনাদের ওপরে আরও কয়েক তলা আছে । প্রথমে ডিলাক্স কেবিন। 
তারও ওপরে জাহাজের আঁফসারদের কেবিন ! 
তারপর 2 
তারপরে িছ7 আছে কিনা বলতে পারব না। তবে শুনেছি যে খোলের 
ভেতর থেকে একেবারে ওপর পর্যস্ত ছ-সাত তলা । 
হাসতে হাসতে বাদল আরও বলল £ ডক থেকে প্রথমে উঠুন পাহাড়ে, 
তারপরে পাতালে নামুন, কিংবা স্বর্গে উঠে যান । 
'ধনর্মাল্য মিশ্রও হেসে বললেন £ বুঝেছি। 
বাদল এবারে তাঁকে ক্যান্টনে নিয়ে গেল। বললঃ এইটাই আমাদের 
খাবার জায়গা । খাবার জন্য অনেকেই সিজন কার্ড করেছে--যে কাঁদন 
জাহাজে থাকবে চার বেলা খাবার জন্যে । 
কী খাওয়াবে 2 
সকালে চায়ের সঙ্গে তিনাঁট বিস্কুট ধা রুটি, বিকেলেও চা বিস্কুট । 
দুপুরে ডাল ভাত তরকারি, আর মাছ মাংস বা ডমের যে কোন একটা । 
রাতে ভাত বা রুঁটি। ূ 
তারপর বললঃ আপনাদের সিজন কার্ড তো পস্রতাল্লিশ টাকার ! 
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আপনাদের খাবার নিশ্চয়ই খুব ভাল। সেই ভদ্রলোক বলাছল যে হরিয়ানায় 
চার্জ কিছ বেশি, কিন্তু খাওয়াটা এখানকার চেয়ে ভাল। 

িল্তু নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমরা তো৷ সিজন কার্ড কাটিনি। 
আমাদের কাঁ ব্যবস্হা হবে 2 

বাদল সাঁবনয়ে বলল £ কাল কার্ড করেন নি ১ 

কাল আমার সঙ্গে খাবার ছিল। 

বাদলের আপশোসের যেন সীম রইল না। বললঃ আমার ভুলের 
জন্যেই এইরকম হল নির্মীল্যাদ । 

ননর্মল্য মিশ্র বললেন £ তার জন্যে আপশোস করবার কী আছে! 

বাদল বললঃ রোজ পয়সা দিয়ে খেলে আপনার অনেক বেশি খরচ 
পড়ে যাবে। 

খরঢ করবার জন্যেই তো বেরিয়েছি বাদল! অত হিসেব করে খরচ 
করতে ক ভাল লাগে! যৌন ঘা ইচ্ছে করবে. তাই খাব। ওদের পছন্দ 
মতো খাব কেন! 

বাদল বলল £ তাহলে একটা কাজ করুন। 

কী? 

ডেইলি মীল টিকিট কাটবেন। ততেও অনেক কম খরচ হবে। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমার জন্যে আর তোমাকে ভাবতে হরে না 
বাদল, জাহাজে আমার নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারব । 

বাদল বললঃ 'কিল্তু জাহাজের চা খেতে পারবেন না। 

কেন? 

চা'খাচ্ছেন না বষ, তা বুঝতে পারবেন না। 

মানে 2 

অখাদ্য। বায সিরিজা 

বলতে বলতে বাদল তাঁকে ডেকের এক ধারে টেনে নিয়ে এল। নির্মাল্য 
মশ্র আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে বাদলের দলবল সেখানে চায়ের আয়োজন 
করাছিলেন। নির্মাল্য মিশ্রকে দেখে সবাই খুশী হয়ে উঠলেন । সবচেয়ে 
বোশ খুশী হল বন্দু । সে লাফিয়ে উঠে তাঁকে জাড়িয়ে ধরতে ছুটে এল। 
সদানল্দবাব বললেন £ আসুন আসুন । 

বলে বদবার জায়গা একটা দেখিয়ে দিলেন । 

এই দলের সঙ্গে পাঁউর্‌টি মাখন আছে, বিস্কুট ডালমুট আছে, হা 


8৭ 


আছে। ক্যাপ্টন থেকে গরম জল নিয়ে চায়ের পাতা ভাজয়ে সবাই 
পাঁউর্াট খাবার উদ্যোগ করছিলেন। তারাপদর দাদ এক 'পিস পাউরুটি 
নর্মাল্য মিশ্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন £ হাতে হাতেই খেতে হবে ভাই, 
বাগনপন্তরর আমাদের নেই | 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ বাসনপন্র তো খাব না দাদ, যা দিচ্ছেন তাই 
খাব । 

বলে এমন মহজভাবে তা নিলেন যেন 'তানও এই দলেরই একজন । 

বাদল বললঃ আঁম তাহলে ডান্তারবাবুকে একবার দেখে আস । 

নর্মাল্য মিশ্র “ললেন £ তোমার সাহস তো খুব । 

কেন 2 

তা না হলে বাঘের মুখে যাবার জন্যে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছ ! 

বিন্দু খিল খিল করে হেসে বলল £ সংল্দরবনের বাঘ নাঁক নির্মাল্যাদি ১ 

নির্মাল্য মিশ্রও হেসে বললেন £ ভাগ্যিস এ সিংহ মশাই ছিলেন, তাই 
রক্ষে । তানা হলে আমাকে হয়তো খেয়েই ফেলতেন। কাল সারা রাত 
আম দাক্ষিণ রায়ের নাম জপ করোছি। 

বন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল £ সিংহ মশাই কে ? 

বাদলের হাত ধরে তারাপদ তাকে বাঁসয়ে 'দিয়োছল + তাই বাদল, 
কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল৪ এক শিখ ভদ্রলোক আছেন ডান্তারবাবুর 
কোবনে । 

কিল্তু বিন্দু জিজ্ঞাসা করল ঃ দক্ষিণ রায় আবার কে নির্মাল্যাদি ? 

নর্মাল্য 'মশ্র বললেন ঃ দক্ষিণ রায়কে চেনো না, অথচ সুন্দরবনের 
দকে চলেছ নির্ভাবনায় ! দাক্ষণ রায়ের পূজো দিয়ে ষে এ পথে যাত্রা 
করতে হয় । 

বিন্দু এবারে নির্মাল্য মশ্রর একেবারে কাছে ঘেষে এসে বলল £ গল্পটা 
বলুন না নির্মাল্যাদ ! 

নির্মল্য মিশ্র হাসলেন, কিন্ত কোন কথা বললেন না। 

বিকাশ আর ভানু এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। এইবারে কতকটা 
একই সময়ে দুজনেই নির্মাল্য মিশ্রকে গলপ বলার অনুরোধ জানাল। 
বিকাশ বলল £ দাঁক্ষিণ রায়ের নাম শুনেছি, কিন্তু তান কে তা জাঁননে । 

আর ভান, বললঃ দাঁক্ষণ রায়ের আবার পুজো কিসের ! 

ননর্মাল্য মিশ্র সবার দিকেই চেয়ে দেখলেন একবার । সবাই উৎসুক. 
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হয়েছে গজ্প শুনতে । তারাপদর দিদি একটা প্প্লাস্টিকের গেলাস এাগয়ে 
দিয়ে বললেন 8 'নিন ভাই, চায়ে চুমুক দিয়ে আপনার গল্পটা শুরু করুন| 

নির্মাল্য মিশ্র গেলাস হাতে নিয়ে বললেন £ সুন্দরবন যে দাঁক্ষণ রায়ের 
রাজত্ব তা জানো তো 2 


বলে বাদলের দিকে তাকালেন । 

বাদল বলল ৪ দক্ষিণ রায় কে? 

দক্ষিণ রায় হলেন বাঘের দেবতা । আর দেবতাদের মধ্যে তিনিই হলেন 
সবচেয়ে প্রয় দেবতা । 

বিন্দু বলে উঠল £ দেবতার নাম দাক্ষণ রায় ? 

দাঁক্ষণের রাজা তান । সংন্দরবনের আঁধবাসীরা তাঁর পূজো না করে 
কখনও বনে ঢুকবে না । ঢুকলেই বিপদ । 

কেন £ 

বাঘে খেয়ে ফেলবে । 

আর পৃজো 'দয়ে ঢুকলে বাঘে খাবে না 2 

নির্মাল্য 'মশ্র বললেনঃ কী করে খাবে! রাজার অনুমাত নিয়ে 
ঢুকেছে তো, প্রজারা তাকে খাতির না করে খেয়ে ফেলতে পারে ! 

সদানল্দবাবু গন্তীর হয়ে বললেন £ খুব ঠিক কথা । 


'নর্মল্য মিশ্র বললেন ৪ কিন্তু বিপদ বাঁধয়েছে সুন্দরবনের মুসলমান 
আঁধবানীরা । 


কেন 2 

তারা আর এক দেবতার আমদাঁন করেছে । তাঁর নাম হল গাজী 
সাহেব ॥ এই গাজী সাহেবের সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের একবার তৃমূল যুদ্ধ 
হয়ৌোছল। একাঁদকে দক্ষিণ রায় ও তাঁর বাহন হীরা বাঘ, অন্য দিকে 
গাজী সাহেব ও তার বাহন দাউদা। সংন্দরবনের সমস্ত বাঘ দুদলে ভাগ 
হয়ে দুজনের পেছনে দাঁড়য়ে রইল। 

বন্দু জিজ্ঞাসা করল £ ওরা যুদ্ধ করল না 2 

কী করে করবে! রাজায় রাজায় যূদ্ধ হচ্ছে । হুকুম না পেলে প্রজারা 
কী করে বৃদ্ধে নামে ! 

তারাপদর দিদি একে একে সবার হাতেই রুটি আর চা 'দিয়ে যাচ্ছিলেন । 
সদানন্দবাবু তাঁর চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন ৪ ঠিক কথা । 

কে জিতল 2 
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বলে বিন্দু নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে তাকাল । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ হারাঁজং তো পরের কথা । দুই দেবতার 
যুদ্ধ দেখে গোটা সুন্দরবনটা কে'পে উঠল। মনে হল যে দেশটা বুঝি 
সমুদ্রের নিচেই চলে যাবে। ঠিক এমাঁন সময়ে দেখা দিলেন অর্ধকৃষণ 
পয়গম্বর । দুজনের মাঝখানে এসে যুদ্ধ থাঁময়ে দিলেন। বললেন, 


সুন্দরবনে দুজনেরই পূজো হবে। হিন্দুরা দক্ষিণ রায়ের পুজো করবে, 
আর মুসলমানরা মানবে গাজী সাহেবকে । 

তারপর ? 

তারপর আর কী! সেই থেকে আর কোন 'ববাদ নেই । এক দেবতাকে 
মানলেই হল। সুন্দরবনের বাঘ আর কারও ক্ষাত করবে না। কিন্তু তার 
আগে_ 

বলেই নির্মল্য মিশ্র থামলেন । 


বাদল বললঃ তার আগে ঃ 

খবরের কাগজে পুরনো 'দিনের কথা পড়নি ? 

না। 

একশো বছরেরও বোশ আগে সংবাদ প্রভাকরে গঙ্গাসাগর মেলার খবর 
বেরোত-_-এক মেজর সাহেব এক দল সেনা নিয়ে সারাক্ষণ তোপ দাগার জন্যে 
এবারে বাঘের ভয় খুব বোঁশ ছিল না। শুধু তিনজন নাবিক ও পণ্টাশজন 
গঙ্গাসাগর যাত্রী বাঘের পেটে গেছে। তার ওপরে আছে অজগর কুমীর 
"আর নৌকাডুবি । 

সদানন্দবাব্‌ বললেন £ সর্বনাশ! 

নির্মাল্য মশ্র বললেন £ সুন্দরবনের বাঘ সোৌঁদন সাত্যই মানুষের 
বভাঁষকা ছিল। প্রাণ হাতে নিয়ে যেতে হত গঙ্গাসাগরে | 

তারাপদর দাদির কানে কী একটা কথা 'ফিসাঁফস করে বলেই বিন্দু 
হেসে উঠল । আর তারাপদর 'দাঁদও মুখ টিপে হাসলেন । 

বাদল ব্যস্ত হয়ে গজজ্সা করল £ কা হয়েছে দিদি ? 

দদি বললেন £ ওকেই জিজ্ঞেস কর। 

কিন্তু বিন্দু সে কথা বলতে চাইল না। 

বাদল বলল £ নিশ্চয়ই একটা মজার কথা বলেছে। 

দিদি বললেন £ একজনের নাম দিয়েছে দাক্ষিণ রায়। 

আমার নাম ? 
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তোমার নাম তো হারা ! 

বলে 'দাঁদ হাসলেন । 

হা-হা করে হেসে উঠল তারাপদ । বললঃ খুব ভাল নাম দিয়েছে 
বন্দু । দাঁক্ষণ রায়ের বাহন হাঁরা বাঘ । 

বিকাশ আর ভানুও হাসল প্রবলভাবে! তারপর বিকাশ বললঃ 
যাও হে হারা, তোমার দক্ষিণ রায়কে এবারে দেখে এসো । 

কৌতুকে উজ্জল হয়ে উঠেছিল নির্মাল্য মিশ্রর মুখ । গল্প বলা তাঁর 
সার্থক হয়েছে । গত রান্রর অপমানের ভান উপযুন্ত প্রাতশোধ নিতে 
পেরেছেন । বললেন £ আপনাদের চা সাত্যই ভাল। 

তারাপদর 'দাঁদ বললেন £ তাহলে আর একটু চা নিন। 


॥ ছয় ॥ 


জাহাজ এক জায়গাতেই দাঁড়য়ে আছে বলে 'নর্মাল্য মশ্রর ভাল লাগাছল 
না। এও ঠিক গ্র্রেন দাঁড়য়ে থাকার মতো বিরান্তকর ব্যাপার । কেন দাঁড়য়ে 
আছে, কিসের জনা, তা কেউ জানে না। কার কাছে জিজ্ঞাসা করলে জানা 
যাবে, তাও কারও জানা নেই । হয়তো সব জাহাজই এমাঁন করে দাঁড়িয়ে 
থাকে। তা না হলে চার পাঁচ দিন সময় লাগবে কেন! 

চুপ করে বসে থাকতে নির্মাল্য শিশ্রর ভাল লাগে না। তাড়াতাঁড়তে 
কোন বইপন্ আনবার কথা মনে পড়োন। ভেবৌছলেন যে চাঁরাদকের 
দৃশ্য দেখতে দেখতেই সময় কেটে যাবে । বই পড়ে এই জলপথের একটা 
মোটামুটি ধারণা তাঁর ছিল। ভেবৌছলেন যে দেখে দেখে তা মিলিয়ে 
নেবেন। কিন্তু এই স্ন্দর সকালটা এক জায়গায় দাঁড়য়েই কাটাতে হচ্ছে। 
বাইরে বসে একই দৃশ্য দেখতে আর ভাল লগেছে না। 

নতুন কোন যাত্রীর সঙ্গে তান কথা বলতে চাইাছলেন না। ডান্তার 
মৈত্র কথা তাঁর মনে আছে । নিজে থেকে কারও 'দকে এাগয়ে যাওয়া ঠিক 
হবে না। আর মাঁহলা বলে কেউ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে না। জাহাজে 
মহলা আরও অনেক আছেন । কিন্তু তাঁরা স্বামী ও সন্তানদের নিয়েই 
ব্যন্ত। হয়তো তাঁরা আন্দামানেরই আঁধবাসী ॥। কিংবা সেখানেই বসবাস 
করতে যাচ্ছেন িছীদনের জন্য। সরকারী কর্মচারী নাকি অনেক 
আছেন। ছহ়টতে তাঁরা যাতায়াত করেন। বদাঁলতেও ঘান। 'কিছাদন . 
কাজ করে আবার ফিরে আসেন । 
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একটু বেলা হতেই নির্মাল্য মিশ্র স্নান সেরে নিলেন। জাহাজে জলের 
অভাব নেই । স্নান করে তাঁর বেশ আরাম হল । ক্যাস্টনে গিয়ে খেয়েও 
[ীনলেন। তারপর বাইরে এসে আন্দামানের সেই বইখানা খুলে বসলেন । 

দু একটা পাতা পড়বার পরেই মনে হল যে ভাতের একটা নেশা আছে । 
একটু ঘুম-ঘুম ভাব আসছে । তবু তিনি জোর করে পড়বার চেষ্টা 
করলেন । কিন্তু গঙ্গার শীতল বাতাসে চোখের পাতা যেন বঃজে আসছে । 
বইখানা মুড়ে তান খানকক্ষণ বসে রইলেন। তরপর উঠে নিজের কৌবনে 
এসে শুয়ে পড়লেন । 

নর্মাল্য মিশ্র যে এইভাবে ঘুমিয়ে পড়বেন, তআ ভাবতেও পারেন 'নি। 
একবার জেগোছিলেন। তারপর পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন । 
কখন বেলা পড়ে গেছে, অন্ধকার নেমেছে কখন, তা বুঝতে পারেন নি। 
বোঝবার উপায় ছিল না। কোঁবনের ভিতরে অন্ধকার ছিল, আর পাখার 
বাতাস বেশ শ্ম্ট মনে হচ্ছিল । তাই জেগেও খাঁনকক্ষণ শুয়ে রইলেন । 

হঠাং মনে হল যে জাহাজ দুলছে । অনেকক্ষণ থেকেই দুলাছল । সে 
[দকে তাঁর খেয়াল ছল না। জাহাজ যে চলতে শুরু করতে পারে», এ কথা 
তাঁর একবারও মনে হয়ান । মনে হতেই লাঁফয়ে উচ্চে পড়লেন। বাথরুমে 
গয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিলেন। শাড়িটা ঠিক করে মাথা আঁচড়ে বেরিয়ে 
এলেন কৌবন থেকে । আর বাইরে এসেই বিস্ময়ে পুলাকত হয়ে উঠলেন । 

জাহাজ চলছে । ধারে ধীরেই চলছে । ীনর্মাল্য মশ্রর মনে হল যে 
মানুষ বোধহয় পায়ে হে'টেও এর চেয়ে তাড়াতাঁড় চলে। তবু জাহাজ 
চলছে । সেই পুরনো দৃশ্য এখন আর নেই । 'কস্তু অন্ধকারে নতুন দশ্যও 
ভাল দেখা যাচ্ছে না। 

এক নজরে ডান্তার মৈত্রকে নর্মল্য মিশ্র দেখে নিলেন । এবারে তান 
শিখ ভদ্রলোকের কাছ থেকে খাঁনকটা দূরে বসেছেন । আর সামনের দিকে 
চেয়ে চুরট টানছেন !£ নির্মাল্য মশ্র খাঁনকটা দূরে সরে গিয়ে বসলেন। 
তারপর নিজের মনেই একটুখাঁন হাসলেন । 

নির্মাল্য নিশ্রর মনে হল যে ডান্তার মৈত্রর কথা 'তাঁন ভুলতে পারছেন 
না। এ কাঁঠন মানুষটা তাঁর প্রচ্ছত্ন মনে যেন সারাক্ষণ হানা 'দিচ্ছে। তাঁকে 
ভোলবার চেষ্টা করেও ভোলা যাচ্ছে না। এই ভুলে থাকবার চেষ্টাই যেন 
মানুষটাকে সারাক্ষণ মনের সামনে ধরে রাখছে ॥ মনে মনে নির্মাল্য মিশ্র 
বললেন, আর না। ডাক্তারের কথা আর তানি ভাববেন না। 
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কিন্তু ডান্তার মৈ্ও যে তাঁর কথাই ভাবাঁছলেন, নির্মাল্য মিশ্র তা ভাবতে 
পারেন নি। একসময়ে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে ভদ্রলোক বেশ প্রসন্ন মূখে 
তাঁর পাশে এসে বসলেন । বললেন £ আপাঁন ফি আমার ওপরে রাগ করে 
আছেন + 

আম ? 

হ্যাঁ, আপনি! 

আঁম আপনার ওপরে রাগ করতে যাব কেন! 

ডাস্তার মৈত্র বললেন £ আমিও তো সেই কথাই ভাবাঁছ ! 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ তবে রাগ করোছ ভাবলেন কেন ? 

মানে 

বলুন! 

মানে, সারাঁদন তো আপনাকে দেখতে পেলাম না! সকালে বেরিয়ে 
কোথায় চলে গেলেন, তারপরে দুপুর গাঁড়য়ে বিকেল হল-- 

নির্মাল্যা মশ্র খুশী হলেন এই কথা শুনে । একটুখানি হাঁসতে গিয়েই 
কাশ এসে গেল। 

ডান্কার মৈত্র খুব বিচাঁলত হয়ে বললেন £ চুরটের ধোঁয়ায় আপনার কাশি 
আসছে, তাই না 2 

বলেই হাতের চুরটটা গঙ্গার জলে ছধড়ে ফেলে দিলেন । 

নর্মল্য মিশ্র চেশচিয়ে উঠলেন £ না না, চুরটের ধোঁয়ায় নয়, একটু 
বিষম লেগে যাচ্ছিল । 

[বিষম ! বিষম লাগবে কেন 2 এখন কি আপনার কথা কেউ ভাবছে ? 

কী জান! 

ডান্তার মৈত্র যেন বিষ হলেন খাঁনকটা, বললেন £ এখন আপনার কথা 
কে ভাবতে পারে ? | 

নির্মল মিশ্র সকৌতুকে বললেন £ ভাববার লোকের ক আমার অভাব 
আছে! 

অনেক কৌতৃহল 'নিরে ডান্তার মৈত্র তাঁর মুখের 'দিকে তাকালেন । 

নির্মল্য মিশ্র হেসে বললেন £ নতুন আড্ভোকেট হলে হবে কা! 
মক্ধেল আমার কম নেই ! 

মস্ত বড় একটা স্বান্তর নিঃ*বাস ফেলে ডান্তার মৈত্র বললেনঃ তাই 
বল*ন! 
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তারপরেই বললেন £ তাহলে তো আমারও বিষম লাগা উাঁচত । রোগীর 
সংখ্যা আমারও কিছ কম নয় ! 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আপাঁন শুধু শুধুই চুরউটা ফেলে দিলেন ! 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ করবার মতো কোন কাজ ছিল না বলেই তো 
চুরট ধাঁরয়োছলাম ! এখন আর ওটা ভাল লাগত না । 

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে ডাস্তার মৈত্র সাঁত্য কথাই বলছেন, 
তোর করে মিথ্যা বলার অভ্যাস তাঁর নেই । আর সত্য কথা বলার সময় 
কারও ভাল-মন্দ লাগার তোয়াক্কা যে তান করেন না, একাঁদনেই নির্মাল্য 
মিশ্র অ বুঝতে পেরেছেন। তাই বেশ নিশ্চন্তভাবে প্রশ্ন করলেন £ 
কতক্ষণ আপনি বাইরে বসে আছেন ? 

তা অনেকক্ষণ হল। 

বলেই ডাক্তার মৈত্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেনঃ বিকেলে তো 
আপনার চা খাওয়া হয়নি! 

নির্যালা মিশ্র বলল্নে ঃ তার জন্যে আপন ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! চায়ের 
নেশা আমার নেই । 

সে কি একটা কথা হল! আসুন আমার সঙ্গে । 

বলে নির্মাল্য মিশ্রর দিকে হাত বাঁড়য়ে দিলেন । যেন তাঁর এই হাত 
ধরেই নির্মাল্য মিশ্রকে উঠতে হবে । 

কিন্তু নি্মাল্য মিশ্র তাঁর হাত না ধরেই উঠে পড়লেন। বললেন ঃ 
আমার জন্যে আর্পনি অনর্থক কস্ট করছেন ! 

কষ্ট। কস্ট কিসের! 

বলতে বলতে ডান্তার মৈত্র এগিয়ে চললেন ॥ আর নর্মাল্য মিশ্র অনুসরণ 
করলেন তাঁকে। 

ক্যাপ্টনের চেয়ারে বসে ডান্তার মৈত্র বললেন £ এখানকার চা খেয়েছেন ? 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন $ না। 

জাহাজের চা আপান কিছুতেই খেতে পারবেন না। 

কেন, বিষ নাকি 2 

ডাক্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন £ কী করে জানলেন ১ 

বাদল তাই বলাছল বটে । 

বলাছিল তো! বলবেই। তার চেয়ে কফ খাওয়া যাক, কী বলেন 2 

ধনমল্য মিশ্র বললেন £ সেও বিষ হবে নাতো ঃ 


$৪ 


 দখাই যাক না। 

বলে ভান্তার মৈত্র কফির অর্ডার দিলেন। আর তার সঙ্গে ভাল পোস্ট 
বাকেক। 

তার পরেই নিমাল্য মিশ্রর দিকে ফিরে বললেন £ ডিনারের অডারও এই 
০৮৮৭৭০০৪০৫৪ আপাঁন ম্দার্গ খান তো ১ 

খাই। 

আহলে ম্দার্গর রোস্ট উইথ বয়েল্ড্‌ ভৌজটেবল-স দিতে বাঁল। 
কেমন 2 

সেই ভাল। 

রাতে ভাত খান, না রুটি 2 

নমল্য মিশ্র হেসে বললেন £ রোস্টের সঙ্গে রুটই ভাল লাগবে । 

কিংবা পাউরুটি 

তাও চলতে পারে। 

আর একটা ভাল সুইট ভিশ চাই। পুডিং বা আইসক্কীম। কী বলেন? 

নির্মল্য মিশ্র বললেনঃ আপান দেখাঁছ মেয়েদের চেয়েও ভাল মেনু 
বলতে পারেন ! 

বলেই দেখতে পেলেন যে ডান্তার মৈত্র সগৌরবে তাকালেন তাঁর দিকে । 
খুব খুশি খুশি ভাব। যেন একটা গোপন আঁভযানে সফল হয়েছেন তানি। 
বললেন ঃ একা থাকতে হলে সব দিকেই নজর দিতে হয়৷ 

নির্মাল্য মিশ্র সকৌতুকে বললেন £ তাইতো দেখাঁছ । 

এইসময়ে তাঁদের কঁফি এল, আর কেক। ডাক্তার মৈত্র কেকের প্রেট 
এীগয়ে ?দলেন নির্মল্য মিশ্রর দিকে । বললেন £ সকালে সেই কখন 
খেয়েছেন, নিশ্চয়ই খুব ক্ষিধে পেয়েছে ! 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন হ আপাঁন নিন? 

আমি! আম তো বিকেলেই খেয়োছি। 

তবে আমি একা খাব নাঁক 2 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ দিন তহলে। ্‌ 

বলে নিজেও এক 'পিস কেক তুলে নিলেন । 

[নিমল্য মিশ্র তাঁর পেয়ালাটি টেনে নিচ্ছিলেন । কিন্তু ডান্তার মৈত্র হাঁ 
হাঁ করে বাধা দলেন। বললেন £ করছেন কী! 

থমকে থেমে গেলেন নির্মীল্য মিশ্র । 
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ডান্তার মৈত্র বললেন £ আম আপনাকে কফি ঢেলে দিচ্ছি । 

বলে নিজেই কফি তৈরির কাজে লেগে গেলেন । 

নির্মল্য মিশ্রর হঠাৎ নজর পড়ল.বাইরের দিকে ৷ দেখতে পেলেন, বাদল 
আরা বন্দু তাঁদের লক্ষ্য করছে মনোযোগ দিয়ে । পরম কৌতুহল তাদের 
দৃষ্টিতে, কৌতুকে মুখ উদ্ভাসিত। তাঁকে তাকাতে দেখেই দুজনে সরে গেল। 

কিন্তু ডান্তার মৈত্র তাদের দেখতে পাননি । কাঁফর একটা পেয়ালা 
এগিয়ে দিয়ে বললেন £ দেখুন তো সব ঠিক হয়েছে কিনা! 

কফি শেষ করে দুজনে যখন বাইরে এসে বসলেন, অন্ধকার তখন আরও 
গভীর হয়েছে । মাঝে মাঝে দু একটা আলো ছাড়া আর কিছুই দেখতে 
পাওয়া যাচ্ছে না। শরৎ শেষ হয়ে হেমন্তের শুরু হয়েছে দন কয়েক আগে । 
গঙ্গার বাতাসে শরীর এখন জড়িয়ে যাচ্ছে । মনও প্রসন্ন । 

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পর নির্মাল্য মিশ্র প্রশ্ন করলেন £ জাহাজ 
কখন ছেড়েছে বলতে পারেন 2 

ডান্তার মৈত্র একটু ফাঁপরে পড়লেন । বললেন ঃ তাতো খেয়াল কারান! 
কেন জেনে আসব 2 

না না, তার দরকার নেই । আম ভাবাঁছলাম, আমরা কত দূর এসোছ 
তা বোঝা ঘাচ্ছে নাতো! 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ আম এ দিকে কখনও আসান । তাই কিছুই 
[চিনতে পারব না। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমিও কখনও আসান । 

তারপরেই বললেন $ একবার গঙ্গাসাগরে যাব বলে বইপন্র পড়োছলাম। 
আর খবরের কাগজে গঙ্গাসাগর যাত্রার কথা । | 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ কিছ জানেন তো বলুন না! 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমরা চলেছি মৌদনীপুর ও চব্বিশ পরগণা 
জেলার সীমানা ধরে । এ ধারে ফল্‌তা পয়েন্ট, ওধারে দামোদর এসে গঙ্গায় 
মিশেছে । আর একট্র এগিয়ে রূপনারায়ণ । মনে হয়, জলের তোড়ে 
গঙ্গাকে ঠৈলে নিয়ে গেছে পাশ্চম থেকে পূর্বে । এই বাঁকের ওপরেই 
ডায়মণ্ড হারবার কি আমরা পেরিয়ে আসান ? 

ডাক্তার মৈত্র বললেন £ টের পাইনি তো! 

টের পান নি! গঙ্গা সেখানে মাইল তিনেক চওড়া । আর দৃশ্য নাকি 
অপরূপ । 


৫৬ 


ডান্তার মৈন্ন আপশোস করে বললেনঃ দেখুন তো কেলেৎকারি! 
আর্পনি রাগ করে রইলেন আমার ওপরে, আর আমার কিছ; দেখাই হল না! 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ সে জায়গার পুরনো নাম কী ছিল জানেন তো ! 

না। 

পুরী যাবার .পথে চৈতন্যদেব যখন সেখানে এসোঁছিলেন, তখন তার নাম 
ছিল হাজীপুর । ইংরেজ এসে বন্দর তোর করে নাম রেখোছিল ডায়মণ্ড 
হারবার । 

তারপরে নির্মল্যি মিশ্র বললেন ৪ সমুদ্রে পেশছবার আগে গঙ্গা আবার 
পশ্চমমুখো হয়ে দক্ষিণে নেমেছে । পশ্চিম থেকে হলবাদ নদী যেখানে 
এসে মিলেছে, তারই উত্তরে হলাঁদয়া বন্দর । সে একটা উপদ্ধীপের মতো । 

ডান্তার মৈত্র বললেন 8 আপাঁন তো অনেক খবর রাখেন দেখাছ ! 

'নিমল্যি মিশ্র বললেন £ গঙ্গাসাগরে যাবার জন্যেই এই খবর সংগ্রহ 
করোছলাম। গাঁড় নিয়ে যাবার কথাও ভেবেছিলাম ৷ 

গাড়ি নিয়ে 

হ্যাঁ। কিন্তু নামখানার পরে আর গাড়ি যায় না। কলকাতা থেকে 
সোজা সড়ক ডায়মশ্ড হারবার ও' কাকদ্বীপের ওপর দিয়ে নামখানায় 
পেশছেছে । সেখান থেকে সাগরদ্বীপে যেতে হয় নৌকো বা লণ্ে বড়তলা 
খাঁড় পেরিয়ে । গঙ্গাসাগরের মেলা হয় সাগরদ্বীপের দাঁক্ষণ প্রান্তে 

ডান্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে 'নমাল্য মিশ্র গল্প শুনাছলেন। বললেন £ 
আম ওঁদকের কিছুই জানিনে । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেলঃ ফ্রেজারগঞ্জ আরও দাঁক্ষণে, কিন্তু অন্য দ্বীপে । 
নামখানা থেকেই সেখানে যেতে হয় । ফ্রেজারগঞ্জ বকখালি-_-এ সব নাকি 
সহন্দর বেড়াবার জায়গা । ৃ 

ডান্তার মৈত্র বললেন ৪ চলুন না, এবারের শীতে আমরাও বোঁড়য়ে 
আসি। 

'নর্মাল্য মিশ্র কোন উত্তর না দিয়ে হাসলেন। তারপরে বললেন £ 
আপাঁন একটা কথা শুনেছেন 2 

কী কথা? 

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী নাকি এই সাগরদ্বীপেই ছিল 2 

তাই. নাকি! 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ সাগরদ্বীপের উত্তর দিকটা নাকি বনজঙ্গলে 


৫৭ 


পূর্ণ। গ্রামের লোকেরা কাঠ কাটতে আর মধু ও মোম সংগ্রহ করতে যায় 
সেই জঙ্গলে । বলে, সেই বনের ভেতর অনেক ভাগা বাড়ি আর মাঁন্দর 
আছে । মাঁট খঃড়ে নাঁক মার্ত আর তম্রীলাঁপ পাওয়া যায়। তাইতেই 
তারা মনে করে যে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল এইখানে । 

ডাক্তার মৈত্র বললেন ঃ$ কিছ 'বিচিন্র নয়, বুঝলেন! 

তারপরেই বললেন £ একবার আমরা দেখেই আসব । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £$ আমার কী দেখবার ইচ্ছে জানেন ? 

না। 

আমার একবার গঙ্গাসাগর মাঁন্দর দেখবার ইচ্ছে। 

খুব সন্দর মন্দির বুঝি 2 

মোটেই তা নয়। 

তবে 2 

দু রকম কথা শুনোছ ! মাঁন্দরে তিনট মার্ত আছে। কেউ বলে, 
সেই মৃর্তিগ্াল কাঁপল মুন ভগীরথ আর সমুদ্রের । আবার কেউ বলে, 
সমুদ্রের মৃর্ত নেই, আছে সাগর রাজার, আর ভগীরথ আছেন মকরবাহনশ 
গঙ্গার কোলে । 

ডাক্কার মৈত্র বললেন £ তা হলে সাঁত্য ব্যাপারটা কী ? 

তাই দেখতেই তো যেতে চাই। তবে আমার কণ মনে হয় জানেন ১ 

কী 2 

বলে ডাক্কার মৈত্র নির্মাল্য 'মশ্রর মুখের দিকে তাকালেন । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ পুরাণে বলে, পাতালে ছিল কাঁপল নানির 
আশ্রম। কিন্তু আসলে তানয়। এই গঙ্গাসাগরেই কাপল মুঁনর আশ্রম 
ছিল। এইখানেই সাগর রাজার দশ হাঞজার ছেলে তাঁর চোখের আগুনে 
ভম্ম হয়ে গয়োছল। আর ভগীরথ হমালয়ে তপস্যা করে গঙ্গাকে এনে- 
ছিলেন এইখানে । কাজেই গঙ্গাসাগরের মান্দরে কপিল মুনি গঙ্গা ও 
ভগণরথের মুর্তি থাকাই উঁচত । 

ডান্তার মৈল্ন মাথা নেড়ে বললেন £ ঠিক বলেছেন । 

[কস্তু আজ আমার খুব দুঃখ হচ্ছে । 

কেন ? 

অন্ধকারে এ সব কিছুই দেখতে পাব না ॥ 

বলে 'নর্মাল্য মিশ্র একটা দীর্ঘ*বাস ফেললেন । 
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ডান্তার মৈত্র গন্ভীর হয়ে বললেনঃ দিনেরবেলায় একবার আমাদের 
আসতে হবে । 

ঘন অন্ধকারে চারাদক তখন একাকার হয়ে গিয়েছিল । কাছে ও দরে 
কোথাও 'কিছ দেখা যাচ্ছিল না। আকাশে কি আজ চাঁদ ওঠোন! না, 
চাঁদের আলোয় পাঁথবীর অন্ধকার এখানে ঘোচে না! সামনের ।দকে চেয়ে 
দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন । 


॥ সাত ॥ 


কেবিনের দরজায় ধাক্কা শুনে নির্মাল্য মিশ্রর ঘুম ভেঙে গেল। উঠে 
বসলেন তানি । কত রাত হয়েছে বুঝতে পারলেন না। কিন্তু রাতে তাঁর 
দরজায় কে ধাকা দেবে! 

নর্মাল্য মিশ্র নিজের চোখ রগড়ে নিলেন। তারপরে উঠে বাতি 
জবাললেন ঘরের । ঘাঁড় দেখলেন। রাত শেষ হয়ে এসেছে । কিন্তু 
ভোর হয়েছে কনা বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ দরজা খুলতে খানিকটা ভয় 
হল নির্মল্য মিশ্র । শাঁড়খানা সামলে নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। 

এইবারে আরও জোরে কেউ ধাক্কা দিচ্ছে বলে মনে হল। আর একজনের 
গলাও শুনতে পেলেন । শিগগির দরজা খুলুন, আম 'হিমাংশু বলাছি। 

হিমাংশহ ! ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র ডাকছেন নির্মল্য মিশ্রকে ! 

নির্মাল্য মিশ্র লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে বোরয়ে এলেন। আর তাঁকে 
দেখতে পেয়েই ডান্তার মৈত্র খুশিতে ভরে উঠে বললেন ঃ কী ব্যাপার দেখুন ! 

বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন জাহাজের এক ধারে । 

বিস্ময়ে ও আনন্দে আঁভভূত হয়ে গেলেন নির্মাল্য মিশ্র । সামনে অকুল 
জল ছলছল করছে । উঠছে আর নামছে” কোনও দিকে তীর দেখা 
যাচ্ছে না, মাট নেই কোন দিকে । পাথবাটা যেন একটা বিরাট সমূদ্র। 
আর এই জাহাজটাই একমাত্র প্রাণী । | 

নির্মল্য মিশ্রর দিকে চেয়ে ভান্তার মৈত্র বললেনঃ কেমন, ভাল 
লাগছে না ? 

কিন্তু এ কথার উত্তর দিলেন না নির্মাল্য গিশ্র । বললেনঃ একি 
চাঁদের আলো 2 | 

ডান্তার মৈত্র বললেনঃ এই তো সোঁদন অমাবস্যা গেল! চাঁদ।ক 
উঠেছে 2 
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বলে চারি ধারে তাকিয়ে বললেন £ কই, দেখাঁছ না তো! 

নর্মল্য মিশ্রও তাকালেন চার ধারে । দেখলেন, অনেক যাত্রী এখন এই 
দৃশ্য দেখছেন তন্ময় হয়ে । 

না, কালাপাঁন নয়। নীল জল নীল আকাশের সঙ্গে মিলে আছে । 
জলের সীমানা নেই । সমুদ্রের জল আকাশের নলের লঙ্গে কোথায় 
কোলাকুলি করছে তা দেখা যাচ্ছে না। নি্মাল্য মিশ্র বললেন £ তবে আমরা 
কোন: আলোয় সব দেখতে পাচ্ছি ? 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ এতো দিনের আলো নয়! 

তবে ক তারার আলো ! না, এই আলো আমাদের মনের ! 

বলে নির্মাল্য মিশ্র তাকালেন ডান্তার মৈত্রর দিকে । কিন্তু তান এ 
কথার উত্তর দিতে পারলেন না। 

এম. ভি. আন্দামান্স এখন দুলছে । উঠছে । নামছে । আবার 
স্থির হচ্ছে। জাহাজের সমস্ত যাত্রী বাঙক থেকে উঠে এসেছে ডেকে। 
নিজেদের কৌবন থেকে বৌরয়ে এসেছে সমর দেখতে । নীল সমদদ্রু দিগন্ত 
পর্বন্ত প্রসারিত । আস্তে আস্তে স্পন্ট হয়ে উঠছে সব ছু । ভোরের 
আলো ফুটছে । পাথবীর প্রসাধন শুরু হয়েছে পূর্বের আকাশে । 

ধীরে ধীরে কথা কইলেন নির্মাল্য মিশ্র । বললেন ৪ এ রকমাট এর 
আগে কোথাও দৌখাঁন । 


ডান্তার মৈত্র বললেন £ সেইজন্যই তো আপনাকে ডেকে তুললাম ! 

নির্মাল্য মিশ্র আভভূত হয়ে দেখাছলেন সমদ্রু। এই সমুদ্র দেখবার 
জন্য পুরো একটি দিন সবাইকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হয়েছে । 
আগঠারোই অক্ট্রোবর সন্ধ্যেবেলায় এই জাহাজে উঠেছেন। আর আজ 
[বিশে অক্টোবর । পাঁচশনাএশ মাইলের গঙ্গা আতক্কম করতেই তাঁদের এত 
সময় লেগেছে । গঙ্গাসাগ্র কখন পোঁরিয়ে এসেছেন, তা জানেন না। কখন 
তাঁরা সমুদ্রে পেশছেছেন, তাও বুঝতে পারেনান। এখন আর মাটি দেখা 
যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না তমালতালী বনরাজিনীলা। এখন শুধু 'জল 
আর জল, ফুীসছে গাঁজছে নিত্য কাঁরছে কামনা মৃত্তিকার শিশুদের 
লালায়িত মুখ? । 

হণ্যা, গঙ্গাসাগরের সেই অমানুষিক দৃশ্য নির্মাল্য মিশ্রর মনে পড়ে গেল। 
বন্ধ্যা নারী গঙ্গায় মানত করে সন্তান লাভ করেছে, আর তার প্রথম সন্তানকে 
বসন দিচ্ছে গঙ্গাসাগরে । এমশান করে বাঙলার' মায়েরা কত সম্ভান 
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বিসর্জন দিয়েছে, তার কোন হিসেব নেই। নির্মল্য মিশ্র বোধহয় মনে মনে 
শহরে উঠলেন । 

ঠিক এই সময়ে বাদল নিচে থেকে ওপরে উঠে এল । বেশ হস্ত-দস্ত 
হয়েই এল । বললঃ আপনারা উঠে পড়েছেন 'ির্মাল্যাদ! 

নর্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন $ তোমাদের খবর কী ? 

বাদল বললঃ আম তো কাশ আর ভানুর সঙ্গে ডেকেই শুয়েছিলাম। 
অন্ধকারে বুঝতেই পারাঁন যে সমুদ্রে পড়োছ। আকাশ একটু ফর্মা হতেই 
সবাই চেচিয়ে উঠল । 

তারপর 2 

তারপর আর কী! বাঙ্ক থেকে ডেকে আনলাম সবাইকে । বিন্দুকে 
নিয়ে সদানন্দদা এলেন। আর তার 'দাঁদর সঙ্গে তারাপদ | বিন্দু তো 
সমুদ্র দেখে লাফাচ্ছে ! | 

লাফাচ্ছে মানে 2 

বাদল বলল £ ওর যে কলেজে-পড়া বিদ্যে। কোলারজের 'এন.সেপ্ট 
মোরনার' আওড়াচ্ছে__ওয়াটার ওয়াটার এর হোয়ার ! 

শনর্মাল্য মিশ্র বললেন £ আর বেশি দিন কবিতা আওযড়াবে না। 

কেন 2 

ও তো আমার মতো উকিল হবে বলছে । মক্কেলের চাপে পড়ে ওর সব 
কাঁবতা শুকিয়ে ঘাবে। 

ডান্তার মৈত্র এক সময়ে কোবনের ভিতরে চলে গিয়োছলেন । এইবারে 
একটা চুরট ধাঁরয়ে বোরয়ে এলেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই বাদল বলল £ 
আমি এখন আস নির্মাল্দি। চা তোর হলে আপনাদের দিয়ে যাব । 

বলে দ্রুত পায়ে নিচে নেমে গেল। 

ডান্তার মৈত্র কাছে এসে বললেন £ আপাঁন এদের একট বেশি প্রশ্রয় 
দিচ্ছেন ! 

শনর্মল্য মিশ্র কিছু আশ্চর্য হলে বললেন ৪ আপাঁন কি বাদলের কথা 
বলছেন 2 [... 
হ্যাঁ। ওদের দলটার কথাই বলাছ। 

ধনর্মাল্য মিশ্র এবারে হেসে বললেন ঃ বাদল না থাকলে আমার আসাই 
সম্তব হত না। আমার সব ব্যবন্থা তো সে-ই করেছে! এমন কি-_ 

বলুন । 
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আপনার সঙ্গে পারিচয়টাও হয়েছে তারই জন্যে । আপনার হাতে আমার 
কাটা না দলে আপাঁন কি আমাকে বাঁড় থেকে জাহাজ-ঘাটায় দিফ-ট- 
দিতেন! 

ডান্তার মৈত্র কোন উত্তর দিলেন না। 

নর্মাল্য মিশ্র হেসে ফেললেন । আর তাই দেখে ডাক্তার মৈত্র জিজ্ঞাসা 
করলেন ঃ আপাঁন হাসছেন ! 

বাদলের বাঁদ্ধর কথা ভেবেই হাসাছ। 

আপান যে মেয়েদের ভয় পান, তা সে জানত । তাই আপনাকে বুঝতেই 
দেয়ান যে আম বাঙালী মেয়ে । 

ডান্তার মৈত্রর সে কথামনে পড়ে গেল । সাত্যিই তিনি কার্ড দেখে বুঝতেই 
পারেন নি যে নির্মাল্য মিশ্র বাঙালী মেয়ে । তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করোৌছিলেন, 
“কে যাবেন আর উত্তরে “আমি” শুনে চমকে উঠে বলোৌছলেন 'আপনি !? 

নির্মাল্য যে মেয়ের নাম, তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। আর মিশ্র 
ষে বাঙালীর উপাঁধ তা তর কজ্পনার অতাঁত ছিল। আর কার্ডের উপরে 
“শ্যাডভোকেট হাইকোট” লেখা দেখে ভেবোৌছলেন একজন অল্ডালী উীকল- 
বাবুকে দেখতে পাবেন । তাই তিনি নির্মাল্য মিশ্রর এ২ ম্তব্যের কোন 
উত্তর দিতে পারলেন না। 

দিনের আলো ধীরে ধারে স্পন্ট হয়ে উঠছে । দূরে নীল জলের উপরে 
সাদা রেখা দেখা যাচ্ছে । ঢেউএর নাথায় আলো পড়েছে, না সমুদ্রের বুকেই 
ঢেউ ভাঙছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। সমদ্রের দিক থেকে চোখ 'ফারয়ে 
নমাল্য মিশ্র বললেন £ বাদল আমার পাঁরচয়টা আগে আপনাকে দিলে 
আপাঁন বোধ হয় আমাকে তুলে আনতেন না। আইনা? 

কথাটা যে সাঁত্য, ডাক্তার মৈত্র তা বলতে পারলেন না। প্রাতবাদ 
করতেও পারলেন না; বললেনঃ কাল আপান ওদের নিয়ে খুব 
মাতামাতি করোছলেন। 

মাতামাতি ! 

ওই ছোঁড়ার সঙ্গে তো আপাঁন নিচে নেমে দির 

হ্যাঁ, বাদলরা কী.ভাবে যাচ্ছে তাই দেখতে গিয়োছলাম । 

তারপরে কখন ফিরেছেন তা আর দেখতে পাহীন । 

নির্মালা মিশ্র বললেন £ ওরা খুব আনন্দ করে চলেছে । ওদের দেখে 
বেশ ভাল লাগে। 


৬২ 


ডান্তার মৈত্র বললেনঃ সেইজন্যেই তো বলাছ, ওদের সঙ্গে বোশ 
মাখামাখি করবেন না। . 

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আম কি ওদেরই একজন নই 2 

ডান্তার মৈত্র আশ্চর্ধ হয়ে তাকালেন নির্সল্য মিশ্রর দিকে । আর 
নির্মাল্য মিশ্র নিজেই উত্তর দিলেন ৪ আম যাঁদ জানতাম যে ওরা বা্কে 
যাচ্ছে, তাহলে কেবিনের 'টাকিট কাটতে 'দিতাম না। 

ডান্তার মৈত্র যেন আর্তনাদ করে উঠলেন £ কা সর্বনাশ ! 

সর্বনাশ কেন ? 

আমি একজনকে নিয়েই পাগল হয়ে উঠেছি, আর আপাঁন এ দঙ্গলটার 
সঙ্গে-- 

বলেই চুপ করে গেলেন। 

নির্মল্য মিশ্র তাকিয়ে দেখলেন যে বাদল আর বিন্দু আসছে দু 
পেয়ালা চা নিয়ে। তাদের ডান হাতে একাঁট করে পেয়ালা । বোধহয় 
দুটো তলা উপরে উঠতে হয়েছে বলেই দুজনে দুটি পেয়ালা নিয়ে 
এসেছে । , 

বাদল এগিয়ে এসে নির্মাল্য মিশ্রর হাতে পেয়ালাঁট দিল, আর ডাক্তার 
মৈব্রকে দিল বন্দু । ডাক্তার মৈত্র এই চা নিতে ইতস্তত করছিলেন, কিস্তু 
নির্মাল্য মিশ্র অত্যন্ত সহজভাবে চা হাতে নিয়েই বললেন £ আমার জন্যে 
আবার কম্ট করলে কেন ভাই! 

বাদল বলল £ আপনার গঙ্প শোনবার জন্যে সবাই জানতে চাইছে। 
আপাঁন নিচে নামবেন, না সবাইকে ওপরে আসতে হবে ! 

বলে ভয়ে ভয়ে তাকাল ডান্তার মৈত্রর দিকে । 

কিন্তু নির্মল্য মিশ্র নিয়ে বললেনঃ একজনের জন্যে সবাই কেন 
কণ্ঠ করবে ! ও 

বন্দু খুশী হয়ে বললঃ সেই ভাল নিমাল্যাদ ! 

বলে কাছে ঘাঁনয়ে এসে বললঃ ওপরে আসতে আমার কেমন ভয় 
ভয় করে,। ্‌ 

নির্মাল্য মিশ্র তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন £ ভয় করলে ওকালাত 
করবে কী করে! বড় বড় খুনে আসামীকেও ফাঁস কাঠে লটকাবার জন্যে 
তুমূল আর্গহমেপ্ট করতে হবে তারই চোখের সামনে । তখন এ কথা ভাবলে 
চলবে না যে ছাড়া পেয়ে গেলে তোমাকেই ও খুন করে ফেলবে । 


৬৩ 


বলে হাসতে হাসতেই চায়ের পেয়ালাটা নিঃশেষ করে বাদলের হাতে 
ফাঁরয়ে দিলেন । 

ডাক্তার মৈত্র চা খেলেন অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে । চায়ের পেয়ালা নিয়ে 
দুজনে নিচে নেমে গেল। 

ধনর্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন ৪ ওদের চাট বেশ । 

হঃ। | 

বলে ডাক্তার মৈত্র গন্তীর হয়ে রইলেন । 

[নমণলা মিশ্র বললেন £ সকালে এ রকম এক পেয়ালা চা না পেলে 
মনটা সারাদিন খারাপ হয়ে থাকে । 

ডাকার মৈত্র এবারেও বললেন £হ হঠ। 

িন্তু এই জাহাজের চা নাক মুখে দেওয়া যায় না! আচার্য প্রফুল- 
চন্দ্রের কথা মনে পড়ে যায়--চা পান, না বিষ পান! 

ডান্তার মৈত্র আর সইতে পারলেন না॥ রাগে যেন ফেটে পড়লেন ঃ 
তাই বলে কি যেখানে সেখানে চা খেয়ে বেড়াবেন ! 

ডাক্তার মৈত্র এই রাগ দেখে নির্মাল্য মিশ্র বেশ খুশী হয়ে বললেন £ 
ওরা ভালবেসে চা এনেছে; ওদের 'ি বারণ করা যায় ! 

ডাক্তার মৈত্র বললেন $ বারণ করা যায় না বলে ক আপনি নিজে ওদের 
কাছে যাবেন গুলতানি করতে । 

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ ওরা আন্দামানের কথা শুনতে চায় । 

তা আপনার কাছে শুনতে চায় কেন ! জাহাজে কি আর মানুষ নেই ! 
না, আন্দামানের কথা ছাড়া আর কোন কথা নেই দুনিয়ায় ! 

নির্মাল্য 'মশ্র বললেনঃ আপান ভুলে যাচ্ছেন যে আমরা ওদের 
দলের লোক। ওরাই ব্যবন্থা করে আমাদের এনেছে । আর যাচ্ছি 
যখন আন্দামানে, তখন এ জায়গার সম্বন্ধেই কিছু জানতে চাওয়া 
স্বাভাবক। 

ঠিক এই সময়ে সেই শিখ ভদ্রলোক পার্চকার পারচ্ছত্ন হয়ে কোবন 
থেকে বেরিয়ে এলেন । দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে স্নান সেরে এসেছেন । 
ভিজে দাঁড় এখন কাপড়ের ফিতে দিয়ে বাঁধা । মুখখানা হাসি-হাসি । 
তাঁদের কাছে এসে বললেন £ গুড মার্নং। 

ডাক্তার মৈত্র গন্তীরভাবে মাথা নাড়লেন, মুখে 'কছু বললেন না। 
'নর্মাল্য মিশ্রই উত্তর দিলেন ৪ গুড মীার্নং। 
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ভদ্রলোক নির্মাল্য শ্রর দিকে ফিরে বললেন £ আই আযাম গুরবস্ত- 
[সং সোহল। 

নর্মল্য মিশ্র বললেন £ গ্ন্যাড টু মীট ইউ মিস্টার সোহল। আই 
আযাম নির্মাল্য মিশ্রা । 

একটু হেসে যোগ করলেন £ মস মিশ্রা 

মিস্টার সোহল বললেন £ পরশু রাতে আপনার গান আমার খম্ব 
ভাল লেগেছিল। কিন্তু পাঁরচয় ছিল না বলে কাছে আসতে সাহস 
পাইন । 

পাঁরচ্কার বাঙলায় কথা বললেন মিস্টার সোহল । আর 'নর্মীল্য মিশ্র 
বললেনঃ আপাঁন তো চমৎকার বাঙলা বলেন দেখাছ ! 

আপাঁনও তো বাঙলা গান গাইছেন! 

আমি তো বাঙালী ! 

সে অর্থে আমিও বাঙালী । বাঙলায় জন্মোছ, মানুষ হয়োছ বাঙলায়। 
শুধু ধর্মের ব্যাপারেই শখ । খ্রীষ্টান বা মুসলমান হলে যাঁদ বাঙালী 
ভাবতে পারেন, তো শিখ বলে বাঙালী ভাবতে পারবেন না কেন! 

ডান্তার মৈত্র দিকে তাকিয়ে নির্মাল্য মিশ্র দেখলেন যে তান চটেছেন । 
ঘন ঘন মুখে চুরুটের ধোঁয়া নিলেন এবং শেষ পর্যন্ত চুরুটটা সমুদ্রের জলে 
ছইড়ে ফেলে দিয়ে নিজের কেবিনের দিকে চলে গেলেন! 

মিস্টার সোহল সেই দিকে আকিয়ে বললেন £ ডন্টর আপনার পুরনো 
বন্ধ বুঝি ! 

এর উত্তরে নির্মাল্য মিশ্র একটু হাসলেন । 

মিস্টার সোহল বললেন £ লেট্‌স্‌ হ্যাভ সাম টি অর কাফ। . 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ এইমান্র আমরা চা খেয়োছ। 

তাহলে ব্রেকফাস্ট এক সঙ্গে খাব । 

কল্তু নির্মাল্য মিশ্রকে এ কথার উত্তর দিতে হল না। বাদল ছুটে 
এসে বললঃ এ কি নির্মাল্যদি, আপাঁন এখনও তোর হনান ! সবাই যে 
আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে ! 

মস্টার সোহল তাকে 'জজ্ঞাসা করলেন £ কিসের অপেক্ষা ? 

চায়ের ॥ 

আঁম এখন আসাছ। : 

বলে মিস্টার সোহলকে বললেন £ এক্সকিউজ মি প্লীজ ! 

৬৫ 
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মিস্টার সোহল দেখলেন ষে নির্মাল্য মিশ্র অত্যন্ত দ্রুত পায়ে নিজের 
কেবিনে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলেন । আর বাদল খুশী হয়ে নিচে 
নেমে গেল। 


॥ আট ॥ 


নিচে নেমে ষেতে নির্মাল্য মিশ্রর বোৌশ সময় লাগল না। ভারী খুশশ 
হল সবাই। বিন্দু বলে উঠলঃ নির্মাল্যাদ না এলে আসর যেন ঠিক 
জমে না। 

বাদল বলল £ ভান্তারবাব আরও একটু 'বগড়েছেন মনে হল ! 

তারাপদ বলল £ আপাঁন ঠিকই বলেছেন। উান হলেন দক্ষিণ রান, 
আর আমাদের বাদল তাঁর বাহন হীরা বাঘ। 

বন্দু খিল খিল করে হেসে উঠল । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমাদের বাদল বাঘ হবে কেন! ও বেচারার 
কী দোষ! 

তারাপদ বলল ঃ দাঁক্ষণ র্লায়কে সামলাচ্ছে বলেই ও হারা বাঘ । 

কিল্তু দাক্ষিণ রায় তো বাঘ নন, উীন বাঘের দেবতা! ফিচ্তু মজার 
ব্যাপার কি জানো ? 

বলে নিমল্যি মিশ্র তাকালেন বাদলের দিকে । 

বিন্দুর কৌতৃহলই সবচেয়ে বেশি । বলে উঠল ঃ কা নির্মাল্যাদ ? 

হাজী সাহেবও আজ বোরয়ে পড়েছেন ! 

বাদল বলল £ সত্য নাকি! 

কিন্তু সদানন্দবাবূর হঠাৎ এই হাজী সাহেব নাম মনে পড়ল না। 
বললেন ঃ হাজী সাহেব আবার কে ? 

বন্দ, উত্তর দল ঃ তোমার মনে নেই বাবা! সুন্দরবনের মুসলমানরা 
যাকে বাঘের দেবতা বলে মানে ! 

ও হ্যাঁ, দক্ষিণ রায় আর হাজণ সাহেবেই তো সেই হুদ্ধ হয়োছল! আর 
সূন্দরবনের সমস্ত বাঘ দু'দলে ভাগ হয়ে দড়য়োছল দৃজনের পেছনে ! 

তারাপদর 'দদি বললেন £ এই নতুন মানুষটি কে বলুন তো! 

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেনঃ গুর্ুবস্ত্‌ সিং সোহল। দাড়ি গোঁফওয়ালা 
সর্দারজী, কিন্তু বাঙলা বলেন আমাদেরই মতো। ভয়ে আমি আপনাদের 
কাছে পাঁলয়ে এলাম । 


৬৩ 


ভয় কিসের £ 

ও'রা এক কেবিনে আছেন যে! 

বাদল বলল £ সর্বনাশ! এই জন্যেই আমার ওপরে এমন ক্ষেপেছেন | . 
আমি ভাবাছলাম-_ 

বলে সে থামতেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ কা ভাবাছলে ? 

বাদল একটু লাঁজ্জতভাবে তাকাল বিন্দুর দিকে । তারপরে বলল £ 
আপনার সঙ্গে ডান্তারবাবকে কাল চা খেতে দেখে-- 

ভেবেছিলে ডান্তারবাবুর মন এখন প্রসন্ন! তা মোটেই না। ওপরে 
গিয়ে একবার দেখে এসো না! 

বাদল বলল £ অমার সাহস নেই । 

সদানন্দবাবু বললেন £$ অমন মানুষকে দলে আনা কেন বাপ! 

বাদল বলল £ জানেন না সদানন্দদা, ও'র নামেই অনেক কাজ হয়েছে । 
চিঠি পন্ত্র সব ওর নামেই লিখোঁছ তো! 

উন লব সই করেছেন ? 

পাগল হয়েছেন! ডান্তারের সই তো! ও"র প্যাডের কাগজে আমিই 
সব সই করে দিয়েছি । ্‌ 

ঠিকানা ? 

বলে ননর্মল্য মিশ্র বাদলের দিকে তাকালেন । 

বাদল বলল £ সে ভুল কার নি। ঠিকানা ও'র চেম্বারের কেটে নিজের 
রোসডেন্সের দিয়েছিলাম । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ তবে তোমাকে মজা দেখাচ্ছ আম । 

বাদল আর্তনাদ করে উঠল ঃ দোহাই ?নর্মল্যাদ, বি*বাস করে আপনাকে 
বলোছ । 'বি*বাসের মযনদা রাখবেন । 

বন্দু বলল £ ডান্তারবাবূকে আপাঁন বলে দেবেন নির্মাল্যদ। 

নর্মল্য মশ্র গন্তীর হয়ে বললেন £ বলতেই হবে। 

তারাপদর 'দাঁদ তখন রাতে মাখন মাখয়ে হাতে হাতে বাল করতে 
শুরু করোছিলেন। এইবারে চা ঢালবেন। কাজেই সবার মনোযোগ এবারে 
খাবার দকেই গেল। 

ভানু চুপচাপ সাহায্য করাছিল তারাপদর 'দাঁদকে । সে একটু কম কথা 
বলে, ষতটা পারে সাহায্য করে অপরকে । কিল্তু তার কাজ বড় একটা চোখে 
পড়ে না। প্রকাতিটা ঠিক বাদলের উল্টো । তাকে লক্ষ্য না করলে বোঝাই 
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যাবে না যে দলে আর একটা মানুষ আছে । অথচ সে না থাকলে পদে পদে 
অস্বধা হবে। এতক্ষণ পরে সে একটা কথা কইল। বলল £ আন্দামানের 
কথা বলুন [নর্মাল্যাদি ! 

নর্মাল্য মিশ্র রাতে কামড় দিয়োছলেন । মুখের ভিতরে সামলে নিয়ে 
বললেন £ ম্যাপে আন্দামানের চেহারা দেখেছ ? 

বাদল বলল £ আকাশ থেকে বড় বড় ফোঁটায় যেন চোখের জল পড়েছে ! - 

বিকাশ চেশচয়ে উঠল £ সাবাস জীবনানন্দ! 

বাদল রুখে উঠে বললঃ সাবধান বিকাশ, আমাকে অপমান করতে 
পারিস । কিন্তু জীবনানন্দকে অপমান করলে আমি কিছুতেই সইব না। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ তার চেয়ে অন্য একটা উপমা দিলে বোধ হয় 
আরও 'রিয়ালাস্টক হত । 

কীঃ 

ধনুকের টঙ্কার । 

কী রকম ? 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ বর্মার দাক্ষণে আরও কিছুটা নেমে এসে এই 
দিকে মুখ করে দাঁড়াও । মনে কর যে এই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপন্ 
একটা ধনূ । তাতে গুণ দিয়ে টানো । ধনুর আকার যে রকম হবে, এই 
দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান ঠিক তৈমাঁন । উত্তরে বার্মা আর দাঁক্ষণে ইন্দোনৌশয়ার 
দিকেই যেন একটু ঝঃকে আছে । কোনও প্রাকীতিক বিপর্যয়ে নিচু-জায়গা 
সব ডুবে গেছে । আর সমুদ্রের বাইরে জেগে আছে একটি 'গিরশ্রেণী, তারই 
নাম আন্দামান ও নিকোবর। সেই পাহাড়ের উপত্যকাতেই এখন লোকজন 
বসবাস করছে । 

সদানন্দবাব, গন্তীরভাবে বললেন £ লোকজনও বোধ হয় বহ্‌ পুরনো 
কালের, তাই না ? 

কত পুরনো তা জানা যায় না। কিন্তু যত দিন থেকে এই দ্বীপপহজের 
কথা জানা গেছে, তত 'দিন থেকেই নানা ধরনের কথা শোনা গেছে এদের 
” আঁধবাসীদের সম্বন্ধে । নরখাদক, কুকুরদের মতো মুখ- আরও কত কথা । 
ধিল্তু সে সব তো সত্য কথা নয়। গত একশো বছরে এখানকার 
আঁধবাসীদের সম্বন্ধে অনেক সত্য কথা জানা গেছে! 

বাদল খুশী হয়ে বলল £ এই সব অধিবাসীদের কথাই আজ শোনা যাক 1 

তারাপদ বললঃ 'এক দিনে সব কথা শুনলে চলবে না। 
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কেন? 

তিন দিন তিন রান্রি কাটাতে হবে এই সমুদ্রের ওপরে । 

আরও তিন 'দন তন রান্রি! 

আমরা তো এক দিন দু রান্রি কাটিয়ে 'দিয়োছি! 

বাদল বলল £ শোনা যাচ্ছে, আমরা চতুর্থ দিন ভোরেই পেশছতে পারব । 

সদানন্দবাবু নিমল্যি মিশ্রকে বললেনঃ এরা নিজেরাই কথা বলবে, 
আপনাকে কু বলতে দেবে না। 

বাদল বলল £$ ঠিক আছে । আমরা মুখ বন্ধ করলাম । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ বই-এ যতটুকু পড়োছি, আমি ততটুকুই 
বলতে পারব । 

সদানন্দবাব বললেন £ তাই বলুন। 

এর বোঁশ জানতে হলে স্থানীয় লোকদের কাছে জেনে নিতে হবে। 

সদানন্দবাবু বললেন £ মাপ করুন, আমরা পণ্ডিত হতে চাই নে। 
কারও কাছে আমাদের কোন পরীক্ষা দিতেও হবে না। অস্পাবস্তর জানতে 
পারলেই আমরা সন্তুষ্ট হব। 

' নিমল্যি মিশ্র বললেন £ আন্দামানকে এখন মান ভারত বলা যায়। 
অর্থাৎ ভারতের প্রায় সব জায়গার আঁধবাসীরাই এখন এখানে বসবাস 
করছেন। কিন্তু একটা ছোট জায়গায় এক সঙ্গে মিলে মিশে থাকার জন্যে 
এখানকার সব কিছুই নাক জগা-খণচুঁড়ি হয়ে গেছে । কিন্ত আগে তা 
ছিল না। খন আন্দামান ও নিকোবরের দ্বীপগলিতে নানা জাতের 
আদবাসীর বসবাস 'ছিল। তারা এখনও আছে এবং তাদের কথাই আগ্রহ 
সহকারে জানবার মতো । | 

সদানন্দবাবু বললেন £ মানে ইন্টারোস্টং ! 

একজ্যাক্টহীল সো। 

বলে নির্মাল্য মিশ্র একটু থেমে বললেন £ প্রথমে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের 
কথাই বাঁল। পরে বলব 'নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কথা । ইউীনয়ন টোরটারর 
এই দুটি মান্র জেলা । কিল্তু দ্বীপের সংখ্যা অগণত। তবে সংক্ষেপে 
বলা যায় ষে আন্দামান জেলায় বড় দ্বীপ পাঁচটি । তাদের নাম নর্থ মিডল ও 
সাউথ আন্দামান ও রাটল্যাশ্ড। 'িলট্‌ল আন্দামান সকলের দক্ষিণে । 
তারপর টেন ডিগ্রী চ্যানেল পোরয়ে নিকোবর জেলা । এতে বড় দ্বীপ হল 
কার নিকোবর ৷ চাওড়া, নানকৌরি, কাটচাল ও গ্রেট নিকোবর । 
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বন্দু বললঃ টেন ডিগ্রী চ্যানেল কী ? 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ সমুদ্রের একটা ভয়াবহ জায়গা । 

কি রকম ? 

ব্যাপারটা বুঝতে হলে ভূগোলের অক্ষরেখা মনে করতে হবে। দশ 
[ডিগ্রী অক্ষরেখা । এই রেখাটি গেছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপদঞ্জের 
মাঝখান দিয়ে । তুলনা করলে দেখা যাবে যে এই রেখা কেরালা রাজাকেও 
দু ভাগে ভাগ করেছে । সিংহল এর দাঁক্ষণে, বিষুবরেখা আরও দাঁক্ষণে । 
এই দশ ডিগ্রীর অক্ষরেখা সম্‌দ্রের যে অংশের ওপর দিয়ে গেছে, সেখানে 
সমুদ্র খুবই বিপজ্জনক । 

কেন? 

এই কেনর উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে অনুমান করতে পার । 
ভূতাত্বকরা বলেন যে এই আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এক সময়ে একটা 
'গারশ্রেণী ছিল। সমুদ্রের নিচে থেকে এই পাহাড় সমুদ্রের ওপরে জেগে 
থাকত। কোন প্রাকৃতিক কারণে অর্থাং ভূবিপর্ধয়ে এই গিরশ্রেণী জলমগ্ন 
হয়েছে, শুধু তার উ'চু চূড়াগুলো এখন দ্বীপের মতো সমুদ্রের ওপরে জেগে 
আছে। এইজন্যে এই দ্বীপপুঞ্জের কোন পাহাড়ের উচ্চতা বোশ নয়, 
আবার দুই দ্বীপের মাঝখানের সম্‌দ্রুও খুব বৌশ গভীর নয়। এর ব্যাতিষম 
হল লিটল আন্দামান ও কার নিকোবরের মাঝখানের সমর । দশ ডিগ্রীর 
অক্ষরেখা গেছে ঠিক এই সমুদ্রেরই মাঝখান 'দিয়ে। খুব গভীর এবং 
[বিপদসঙকূল। সম্দ্র এখানে সারাক্ষণই উত্তাল। রাতের দিকে অপেক্ষাকৃত 
শান্ত থাকে বলে জাহজ সাধারণত রাতে এই দশ ডিগ্রী চ্যানেলটা পেরিয়ে 
নিকোবর দ্বাপপঞ্জে যাবার চেন্টা করে। নাবিকেরাও শুনেছি ভীষণ ভয় 
পায় এই চ্যানেলকে । নৌকোয় এ জায়গা পেরোবার কথা কেউ ভাবতেই 
পারে না। তাই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপদুঞ্জের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা 
এখনও খুব দূর্বল। 

বাদল খুব ভয় পেয়ে গেল। বললঃ জাহাজ তবে ম্যাড্রাসে যায় 
কেমন করে 2 নিকোবর দ্বীপ ঘুরেই তো যায় ! 

শনর্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ না, অমন দুঃসাহস নেই কারও । 

তবে 2 

সাউথ আন্দামানের ঠিক দাঁক্ষণে রাটল্যান্ড দ্বীপ, তার দক্ষিণে লিটল 
আন্দামান। কিন্তু জাহাজগুলো এই দুই দ্বীপের মাঝখান 'দিয়ে ম্যাদ্রাসের 
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দিকে চলে যায় । বলতে গেলে পো্টব্রেয়ারের ঠিক নিচে দিয়েই বোরয়ে 
যায় । আগে অনেক জাহাজভুবি হত জানো তো 2 

বাদল বললঃ শুনেছি। 

ধনর্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমার মনে হয় যে এই সমস্ত জাহাজ টেন ডিগ্রী 
চ্যানেলেই ডুবত। আর এই রকমের কোন জাহাজডুাব থেকেই আন্দামানের 
প্রথম মানুষ এসে এখানে আটকে পড়োছল। 

সাত্য ! 

বলে বিন্দু বিস্ময় প্রকাশ করল। 

নমাল্য মিশ্র বললেন £ প্রাগোতিহাসিক যুগে এসেছিল আফ্রিকার সেই 
কালো বেটে কোঁকড়ানো চুলের মানুষ । তাদের বংশধরের সংখ্যা মুষ্টিমেয় 
হলেও তারাই আন্দামানের আদিম অধিবাসী । নহতাত্বিকরা বলেন, এরা 
আঁফ্রুকার নোগ্রটো গোচ্ঠীর একটি শাখা | মালয়ের সেমাত 'ফাঁলপাইনের 
আয়েটা আর 'নিউ 'গানর ট্যাপিরোদের সঙ্গে আন্দামানীদের চেহারার অনেক 
[মিল আছে। এদের মধ্যে অনেক উপজাতি থাকলেও প্রধান হল আন্দামানণ, 
ওঙ্গে, সৌল্টনৌল ও জারোয়া। নিকোবরারা মঙ্গোলয়েড গোম্তীর। তাদের 
মধ্যে প্রধান হল নিকোবরী ও শম্পেন। 

বাদল বাধা দিয়ে বললঃ এমন সংক্ষেপে বললে চলবে না নিমল্যাদ, 
বেশ জাঁময়ে বলুন । 

ধনমাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ শক্ত পাল্লায় পড়েছি দেখাঁছ। 

তারাপদর দিদি বললেন £$ আপনাকে খাতির করে ভাবছে, মাথা কিনেছে 
আপনার । 

সদানন্দবাবু নির্মাল্য মিশ্রকে বললেন ঃ আপাঁনি বলুনতো ! 

ধ্নাল্য মিশ্র তাঁর দিকে চেয়ে বললেন £$ শুনলে আপাঁন আশ্চর্য হবেন 
যে আন্দামানে এখন আর আন্দামান দেখতে পাওয়া যায় না। 

সেকি! 

তাইতো পড়োছ । এক সময়ে তাদের মধ্যে দশটা জাত ছিল-_আকা-বো, 
আকা-বোরা, এইরকম সব নামের আলাদা আলাদা উপজাত। তাদের 
ভাবাও আলাদা । আলাদা আলাদা এলাকায় তারা থাকত। পতরদষেরা 
[শিকার করত, আর মেয়েরা ছোট ছেলেদের নিয়ে ধারালো লাঠি হাতে বনে 
যেত মূল জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে । বাঁশের লাঁগ দিয়ে গাছের ফল 
পাড়ত। চাষ আবাদ করে যে ফসল পাওয়া যায়, সে কথা তারা জানত না। 
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বিদেশী দেখলে তাদের দিকে তাকাত বিদ্বেষের চোখে । আর এই জন্যেই 
বোধহয় বিদেশীরা ভয়ে তাদের নরখাদক বলত। কিন্তু তাদের নিজের দশ 
জাতের মধো বেশ সদ্ভাব ছিল। উৎসবের সময় সব জাতের মেয়ে পূর্ষরা 
এক সঙ্গে নাচগান করত । 

নির্মল্য মিশ্র বললেন £ ইংরেজের আমলেই আন্দামানপরা শেষ হয়ে গেল। 

কেন? 

ইংরেজরা তাদের সভ্য করবার চেষ্টা করোছল। 'তারশ-চল্লিশ বছরের 
মধ্যে তদের সংখ্যা আট হাজার থেকে কমে দু হাজারে নেমে গেল। ক্যাম্পে 
রোগে তারা মরতে লাগল । আর ভগবান জানেন, কোথা থেকে তাদের মধ্যে 
যৌন রোগ ঢুকল । আর একবার মড়কের মতো হাম হল। এর পরেই 
দেখা গেল যে আন্দামানে আর আন্দামানী নেই । মুষ্টিমেয় যে কজন 
আছে, তারা নাক এখন মাছ আর শুয়োর মারার জন্যে বাঁ তৌর করছে। 
আর বার্মিজ ও ব্যারেনদের ফাই ফরমাস খাটছে। 

সদানন্দবাব্‌ বললেন 8 এখন তাদের চেনা ঘায় তো ? 

আমরা চেস্টা করব চিনতে । খবরের কাগজে পড়োছি যে জনা কুঁড় 
মেয়ে পধ্রদষকে এখন আন্দামান সরকার স্টেট দ্বীপে খাইয়ে পাঁরয়ে বাঁয়ে 
রাখবার চেষ্টা করছে। 

বাদল বলল ৪ সর্বনেশে কথা । 

পদানল্দবাব« বললেন £ বলুন তার পরে। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ লিটল আন্দামানের ওক্গেরা শুনোছ পোর্ট 
ব্লেয়ারে আসে । ওদের আমরা খধজে দেখবার চেষ্টা করব । 

সদানন্দবাবদ বললেন $ কিস্তু চিনব কী করে ? 

দেখতে ওরাও যে আন্দামানীদের মতো। শন্ত সমর্থ চেহারার বেটে 
মান্য, আর এক মাথা কোঁকড়ানো চুল নিগ্রোদের মতো । এক সময়ে হিস 
ছিল। এখন বেশ শাম্তশিষ্ট। 

তারপরেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ পো্-ব্রেয়ার থেকে লিটল আন্দামান 
থমব দূরে নয়। সেখানে গেলে ওদের বিচিত্র জীবন যান্রা দেখে আসা যায়। 

কাঁ রকম জীবন যাত্রা ঃ 

বলে সদানন্দবাব্; নিমাল্য মিশ্রর মুখের দিকে তাকালেন । 

নিমাল্য মিশ্র বললেন £ শুনেছি, ওদের কুড়ে ঘরগুলোই দেখবার 
জিনিব। সমস্ত দ্বীপটায় নাকি একই রকমের কু'ড়ে ঘর ।. মৌচাকের মতো 
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গোল সেগলোর আকার, আর ভেতরে শোবার জন্যে কাঠের উচু পাটাতন। 
এক একটি কু'ড়ের মধ্যে নাকি তিন-চারাঁট পাঁরবার একসঙ্গে বাস করে। 


রান্না করে বিছানার পাশে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ_-সবই এই কু'ড়ের 
ভেতর। 


মানে ? 

জন্ম তো হবেই, মৃত্যুও হবে। কিন্তু পেই মৃত দেহ কবর দেবে 
পাটাতনের নিচে । আর বিয়েও হবে এই কুড়ের মধ্যে । সৌদন সবাই 
মিলে রান্না করবে এই কু'ড়ের মাঝখানে । 

তারাপদ বললঃ কত বড় কু'ড়ে ঘররেবাবা! 

নির্মল্য মিশ্র বললেন ঃ খুব বড় নয় নিশ্চই । 

কেন 2 

সরকারী হিসেবে ওঙ্গেদের সংখ্যা এখন একশো তাঁরশ । 

মান! | 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ এদের নাচ গানেরও ছাব দেখোছ আঁম। 
এখন এরা বেশ শান্ত জাত বলে এদের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়। 
কিন্তু সেন্টিনোল আর জারোয়ারা ভীষণ হিংন্র বলে তাদের সম্বন্ধে প্রায় 
কিছুই জানা যায় না। 

কোথায় থাকে তারা 2 

পোর্ট ব্রেয়ারে সেল্টিনোলদের ভয় নেই । তারা থাকে সেন্টিনোল দ্বীপে । 
সংখ্যায় তারা শ খানেকের কম বলে অনুমান করা হয়। ওদের দ্বীপের ধারে 
কাছেও যাবার উপায় নেই তো! 

কেন ? 

মারাত্বক ওদের তারের লক্ষ্য । আর তাঁরের ফলায় থাকে বিষ। তাদের 
দ্বীপের কাছে জাহাজ বা নৌকো দেখলেই হল। প্রাণ নিয়ে আর ফিরে 
আসতে হবে না। তাই তাদের সম্বন্ধে যা জানা গেছে, তা উড়ো জাহাজ 
'থেকে। একবার নাকি একটা পাঁরত্যন্ত কুঁড়ে ঘর থেকে তাদের কিছ? অস্র- 
শদ্দ আর 'জানষপন্র সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল । তবে ভাগ্য ভাল হলে 
জারোয়োদের দর্শন আমরা পোর্টব্রেয়ারেই পেতে পারি। সেন্টিনোলদের 
চেয়ে তারা কম হিংস্র নয়। আর সংখ্যাতেও শ পাঁচেক হবে। 

বিজ্দু সভয়ে বললঃ ওরে বাবা ! 

বাদল বলল £ ভগ্য ভাল থাকলে বলছেন কেন ? 
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ধনর্মাল্য মিশ্র বললেন £ ওদের দেখা পাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা ॥ 
শুনতে পাই, ওদের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে নাক যথাসাধ্য চেষ্টা হচ্ছে। 
ক্তু কিছুতেই তা সম্ভব হচ্ছে না। আগে ওদের সঙ্গে মাঝেমাঝেই খন্ড 
যুদ্ধ হত। এখন বুশ প্যালশ দিয়ে ওদের এলাকাটা ঘরে রাখা হয়েছে। 

বাদল এবারে ভয়ে ভয়ে বলল £ ওরা কোন: দ্বীপে থাকে ? 

নির্মাল্য মিশ্র তার মুখের ভাব দেখে হেসে বললেন £ আমরা যে দ্বীপে 
যাঁচ্ছ, সেই দ্বীপেরই পাঁশ্চম উপকুলে। 'মিভ্ল আল্দামানেও তারা আছে । 

তারপরে বললেন £ জারোয়াদের কথা আমি রামপ্রসাদ সেনের উপন্যাস 
'দ্বৈপায়নে পড়ছিলাম । ভদ্রলোক অনেকাঁদন আঙ্দামানে কাটিয়োছিলেন, 
আর নিজের চোখে দেখেছিলেন তাদের আধমণ । সাংঘাঁতক জাত । 

সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন $ এখনও তারা আধ্রমণ করে নাঁক ? 

আক্রমণ করে বলে শাঁনান । তবে-_ 

তবেকী? 

লোহার 'জানষ বা শাক সাব্জ চুর করতে আসে । 

বন্দু ভয়ে ভয়ে বলল £ মানুষ চুর করে না তে। 

নর্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ সংন্দর মেয়ে দেখলে-_ 

বলেই তান থেমে গেলেন । হঠাৎ এক ভদ্রলোকের দিকে তাঁর দৃষ্টি 
পড়োছল। বাদল তা লক্ষ্য করেই ফিরে তাকাল । দেখল যে একজন শিখ 
ভদ্রলোক এই কে আসতে আসতেই অন্য দিকে ফিরে গেলেন । খানিকটা 
দূরে চলে যাবার পরেই সে জিজ্ঞাসা করল £ ভদ্রলোক কে নির্মাল্যাদ ? 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ হাজী সাহেব । 

বিন্দু খিলাখল করে হেসে উঠে বলল £ এ দিকে আসাঁহলেন কেন ? 

বাদল বলল £ নিশ্চয়ই নির্মাল্যদির খোঁজ করতে। 

তারাপদর 'দাঁদ হেসে বললেনঃ বেশ ভাল হয়েছে । আপনার এক. 
দিকে দাঁক্ষিণ রায়, অনা দকে হাজী সাহেব । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ সেইজন্যেই আমার আর ভয় নেই । 

কেন 2 | 

ভয়তো একটা বাঘ হলেই । যে কোন সময় খেয়ে ফেলতে পারে । বাঘ 
দুটো হলে নিজেরাই খেয়োখোঁয় করবে । 

তাঁর কথা শুনে বন্দুই হাসল বোঁশ । 

কস্তু সদানন্দবাবু বললেন £ আবার আমরা অন্য কথায় চলে যাচ্ছি । 
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তারাপদর দাদ আর এক পেয়ালা চা নির্মল্য মিশ্রর দিকে এগিয়ে 'দিয়ে 
বললেন £ গলাটা (ভিজিয়ে নিন। 

আপাত্ত করলেন না নির্মাল্য মশ্র, বললেন £ ভাল চা বলেই খাচ্ছি। 

তারপরেই সদানন্দবাবুর দিকে চেয়ে বললেন £ এইবারে নিকোবরাঁদের 
কথা বলতে হয়। ওদের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে ইতিহাসের কথা এসে 
পড়ে। এক সময়ে নাক এই দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের 
অধীন ছিল। 

বাধা দিয়ে বিন্দু বলল £ একটা কথা জিজ্ঞেস করতে আমার ভয় করছে। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ভয় কাকে 2 

বিন্দু থতমত খেয়ে গেল: কিল্তু কাকে তার ভয় তা বলতে পারল না। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ভয় নিজের মনেরই দুর্বলতা । ওকে যত 
প্রশ্রয় দেবে, ও তত বাড়বে । জোর করে ঝেড়ে ফেলতে পারলে ভয় আর 
থাকবে না। বল, এইবারে । 

বিন্দু বলল £ আঁম শুনোছলাম যে আন্দামানেই ছিল হনুমানের রাজত্ব । 

বাদল বললঃ কোথায় 'কাঁক্প্ধ্যা, আর কোথায় আন্দামান । 

কল্তু নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ বিন্দুর কথা ডীঁড়য়ে দিও না বাদল। 
এটা ওর কথা নয়। আমিও পড়েছি যে রামায়ণে আন্দামানের উল্লেখ দেখে 
কোন এীতহাসিক বলেছেন ধে হনুমান বা তার বংশধররা ছিল আন্দামানের 
আধবাসণ। প্রাচীনকালে মালয়বাসীরা নাকি হনুমানের দেশকে বলত 
হান্দুমান। কাজেই হান্দুমান থেকে আন্দামান নাম হওয়া আশ্চর্যের নয় । 

বাদল বলল £ ভারি মজার কথা । 

কিন্তু সদানন্দবাবু বললেন ৪ আপাঁন চোল রাজাদের কথা বলছিলেন । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ হাঁ। তাঞ্জোরে যে 'লাঁপ পাওয়া গেছে, 
তাতে আছে যে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ঈদকে চোল রাজা দ্বিতীয় রাজেন্দু 
গ্রেট নিকোবর ও কার 'নাকোবর এই দু দ্বীপ আঁধকার করোছলেন এবং এই 
দ্বীপকে নক্কাভরম বলা হয়োছিল। অন্য ভারতীয়রা নাকি এই দ্বীপকে বলত 
করদ্বীপ। ৃ 

বাদল এইবারে তার মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল £ ' দাঁড়ান একটু নির্মাল্যাদ 
সব কথা কি রকম গুলিয়ে যাচ্ছে । 

সদানন্দবাব; বললেন £ এর আগে আপনি বোধহয় অন্য রকম কথা 
বলোছলেন। 
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শনর্মল্য মিশ্র তংপরভাবে বললেন £ ঠিকই ধরেছেন। তখন বলে- 
খছলাম যে এই দ্বীপের নাম ছিল 'তিমাইীতিভ। তার মানে অপাঁবত্র দ্বীপ । 
আসল ব্যাপারটা কী জানেন 2 

কী? 

ইতিহাসে আছে যে তাঞ্জোর লাঁপটা ১০০ খ্রীষ্টাব্দের। কিন্তু কোন 
ভাষায় তালেখা তা জানি নে। জানলেও পড়তে পারব না। কাজেই 
[িমাইতিভ লিখেছে, না নক্কাভরম লিখেছে, তা 'যাঁন সব জানেন তিনিই 
বলতে পারবেন । দুজনের লেখায় আম দুরকম কথা পেয়েছি । 

নির্মাল্য মিশ্রর কথায় হেসে ফেলল সবাই । কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র গন্তীর 
ভাবে বললেনঃ আপনারা হাসছেন! কিন্তু আমার আজ আর একটি 
লেখার কথাও মনে পড়ছে । 

বলুন । 

১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিকলো কাঁন্ত নাকি আন্দামান ভ্রমণ করবার পরে এই 
দেশকে দেবতাদের দ্বীপ বলেছেন । কিন্তু তান বাঙলায় এই কথা নিশ্চয়ই 
বলেনান। কোন: ভাষায় কী শব্দ ব্যবহার করোছিলেন, প্রবন্ধ লেখক তা 
বলেননি । বললে মুখস্ত করে রাখবার চেষ্টা করতাম । 

বিন্দু আবার হেসে উঠল । কিন্তু সদানন্দবাবন বললেন £ হাঁতিহাসের 
কথা থাক, আপাঁন 'নকোবরীদের কথা বলুন । 

নমাল্য মিশ্র বললেন ঃ ওদের কথা বলতে গিয়েই তো হীতিহাসের কথা 
এসে পড়ল । ূ 

তারপর বিন্দুর দিকে চেয়ে বললেন £ নক্কাভরম কথাটার মানে বোঝ ? 

বিন্দু তৎপরভাবে বলল £ ন্যাকা লোকে ভরা । 

বাদল হেসে উঠল উদ্দামভাবে। কিন্তু নিমল্যি মিশ্র তাকে একটা ধমক 
দিয়ে বললেন £ হাসবার কী হল! বন্দু তো প্রায় ঠিকই বলেছে। 

আযঁ। 

ন্যাকালোক নয়, নক্কাভরম হল উলঙ্গ লোকের দেশ । 

সদানন্দবাবু বললেন £ লোকেরা কাপড় পরে না নাক ? 

নিমাল্য মিশ্র বললেন ঃ কিছুই পরে না বললে মিথ্যে বলা হবে, ঘা 
পরে তা না পরার সামিল! শুধু এক ফালি কাপড় কৌিনের মতো করে 
পরে পেছনের দিকে একটুখান ঝ্যালয়ে দেয় । আর সব খাঁল। শুধু 
নিকোবরণ নয়, আন্দামানের সব আঁদবাসীদেরই প্রায় এই বেশ। 
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আর মেয়েদের 2. 

মেয়েদের কথা বলতে পারব না। 

কেন ? 

দুরকমই দেখেছি ছবিতে । ছেলেদের মতোও দেখোছি, আবার ভাল 
পোষাক আশাকও দেখোছি। কতকটা বমর্দের মতো বা কেরালার মেয়েদের 
মতো লাঙ্গর ওপরে ব্রাউজ । 

তারপরে নিকোবরীদের গজ্প বললেন নিমাল্য মিশ্র ঃ জন্ম এরা একটা 
নোংরা ব্যাপার বলে মনে করে । আর সেই জন্যেই শিশুদের নাকি জন্ম হয় 
গ্রামের বাইরে । বিয়েতে ছেলেমেয়েদের পুরো স্বাধীনতা আছে । বিয়ের 
আগে থেকে স্বাধীনভাবে মেলামেশা করে নিজেরাই বিয়ে স্থির করে। 
অবশ্য বাপ-মায়ের না বলার আঁধকার আছে । আর মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের 
ধারণা হীজাপ্পয়ানদের মতো । তারা মনে করে যে মৃত্যুর পরেও মৃতের 
আত্মা পার্থব জিনিষ ভোগ করতে পারে। তাই তারা জামাকাপড় 
অলঃকার ও খাদ্যদ্রব্য মৃতের কবরে দেয়! সাতাদন পরে সেই মৃতদেহ 
কবর থেকে তুলে সমুদ্রের ধারে সাধারণ কবরখানায় পইতে আসে । এই সব 
পুরনো রীতি নীতি এখন বদলে যাচ্ছে । 

কৈন ? 

নিকোবরীরা আঁধকাংশই এখন খ্রীষ্টান হয়েছে । পণ্চদশ শতাব্দী 
থেকে ইয়োরোপবাসীরা এখানে আসতে শুরু করে । প্রথমেই আসে খ্রীষ্টান 
পাদ্রী সাহেবরা । অম্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে আসে ফরাসী 
িশনারীরা। তারপর দিনেমার এবং এই শতাব্দীরই শেষের দিকে ইংরেজ 
আঁধকার করে এই দ্বীপপুঞ্জ । এই মিশনারীরাই এখানকার আঁধবাসঈদের 
নানা প্রলোভন দৌখয়ে খ্রীষ্টান করেছে । আর সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ করেছে 
এই যে একজন বুদ্ধিমান নিকোবরণীকে তারা ভাল শিক্ষা 'দিয়ে পাদ্রী তৈরি 
করেছিল। 'নকোবরে তান খুবই জনাপ্রয় হয়েছিলেন । 

কী নাম তাঁর ? 

গবশপ রিচারডসন। তিনি নিকোবরী ভাষায় অনুবাদ করেছেন 
বাইবেলের অনেক কিছ । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপাননদের হাতে 
তিনি খুব নিগৃহীত হয়েছেন বলে শুনেছি । তাঁর নাঁক দুবার 
মৃত্যুদণ্ড হয়োছল। একবার বিদ্রোহের ভয়ে জাপানীরা তাঁকে ছেড়ে 
দিয়োছিল। আর দ্বিতীয়বার তাঁকে হত্যা করবার আগেই হেরে 
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গয়েছিল তারা । এই ?বশপ 'রিচার্ভসনের চেম্টাতেই 'নকোবরারা খ্রীষ্টান 
হয়েছে । 

এর পর 'নম্ণল্য মিশ্র বললেনঃ এই হল কার নিকোবর দ্বীপের 
[নাকোবরীদের কথা 1 এ ছাড়া গ্রেট নিকোবরে আর এক জাতের আঁদবাসী 
আছে, তাদের বলে শম্পেন। এরা জারোয়াদের মতো নৃশংস না হলেও 
বেশ হিংস্র জাত। বিদেশীরা এদের কাছে ভিড়তে সাহস পায় না॥ এরাও 
বিদেশীদের পছন্দ করে না । 

সকালের জলখাধার তখন সবার শেষ হয়ে গিয়েছিল । ভানু সব 
গেলাস আর পেয়ালা কাঁড়য়ে চলে গেল । তারাপদর দাদি এর আগেই তাঁর 
[জাঁনষপন্ন গুছিয়ে ভুলে ফেলৌছলেন ॥ নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আজকের 
সভা এখানেই শেষ হোক । 

বাদল বলল £ ওপরে আপনার ভয় করবেনা? 

ভয়! ভয় কপের ? 

বলে 'নর্মাল্য মিশ্র বিদায় নিয়ে চলে গেলেন 


॥ লয় ॥ 


নর্মল্য মিশ্র উপরে এসে দেখলেন যে ডান্তার মৈত্র বাইরে নেই । 
চাঁরধারে চেয়ে কোন দিকে দেখতে না পেরে একটু চান্তত হলেন। এখন 
কেউ কোবনের ভিতরে নেই ॥ সবাই বাইরে বসে সমুদ্র দেখছেন । কেউ 
বইপন্র পড়ছেন, কেউ বা গল্প গুজব করছেন । যাঁরা সপাঁরবারে চলেছেন, 
তাঁরা ছোট ছোট দলে বিভন্ত হয়ে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছেন । 
ডান্তার মৈত্র ব্রেকফাস্ট করতে গেছেন ভেবে নির্মাল্য মিশ্র সৌদকটাও ঘরে 
দেখে এলেন। কিন্তু কোথাও দেখতে পেলেন না। 

হঠাং তাঁর চোখ পড়ল গুরবন্তু সিং সোহলের দিকে । নির্মাল্য মিশ্র 
দুভবিনা দেখে ভদ্রলোক যেন হাসছেন । কন্তু নর্মাল্য মিশ্র তাঁর কাছে 
না গিয়ে একখানা খালি চেয়ারে বসে পড়লেন । 

কিছুক্ষণ পরেই গুরবন্ত সিং সোহল তাঁর কাছে চলে এলেন । বললেন £ 
আপান কাকে খঃজাছলেন ? 

নির্মাল্য মিশ্রর মনে হল যেন এই সর্দরিজী তাঁকে বিদ্রুপ করছেন। 
তাই একটু বিরন্তভাবে বললেন £ বসবার একটা ভাল জায়গা দেখাছলাম । 
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ভদ্রলোক তাঁর পাশে বসে বললেন £ আম ভেবোছিলাম, আপাঁন বোধহয় 
'ভষ্রকে খখজছেন । 

ডষ্টরকে আমার কোন দরকার নেই । সী 'সিকনেশ আমার নেই। 
আই আযম পাফেন্টীল ফিট । 

নানা। সেজন্যে নয়। আঁম ভেবেছিলাম কম্পানির জন্যে। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ একটু আগেই তো আমি-- 

বলে থেমে গেলেন । এতক্ষণ এত লোকের সঙ্গে এত কথা বলে আসবার 
পর এখন যে তাঁর একা থাকতেই ভাল লাগবে, সে কথা এই ভদ্রলোকের 
মুখের ওপর বলতে পারলেন না। আপ্রুয় ভাষণের অভ্যাস তাঁর নেই । 

কিন্তু মিস্টার সোহল বোধহয় একা থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন । তাই 
কারও সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ছটফট করাঁছলেন। বললেনঃ দিডভ্র 
ওয়াজ নট ফাঁলিং ওয়েল। 

কণ হয়েছে তাঁর ? 

বলে নির্মাল্য 'মশ্র সোজা হয়ে বসলেন । 

মিস্টার সোহল বললেন £ তান নিজে কিছ; বললেন না। আমি 
জিজ্ঞেস করোছলাম, কিন্তু তানি কোন উত্তর না দয়েই কোবনের মধ্যে ঢুকে 
গেলেন । 

কতক্ষণ আগে ? 

তা অনেকক্ষণ হল। 

আপাঁন কোন খোঁজ নেনান ? 

খোঁজ নেব ক! কথাতো বলেন না, ধমক দেন শুধু | 

বলে 'বিরাস্ত প্রকাশ করলেন খানিকটা । 

নির্মাল্য মিশ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ যাঁদ তাঁর শরীর খারাপ হয়ে থাকে 
তা ডান্তারকে খবর দেওয়া দরকার । 

বলে কোঁবনের দিকে পা বাড়াতেই মিস্টার সোহল বললেন £হ আপাঁন 
[ক কৌবনে যাচ্ছেন নাকি! 

কেন, আপাতত আছে আপনার 2 

আপত্তি কিসের! 

বলে তীনও সঙ্গে সঙ্গে চললেন । 

কেবিমে 'গিয়ে দেখলেন যে ডাক্তার মৈত্র উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। 
শনর্মাল্য মিশ্র মুখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন £ কা কষ্ট হচ্ছে ডান্তারবাব্‌ 2. 
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নর্মাল্য মিশ্রর কণ্ঠস্বর শুনে ডান্তার মৈত্র যেন চমকে উঠলেন । 
তৎক্ষণাৎ 'চং হয়ে শুলেন। আর অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন নির্মাল্য 
মশ্রর দিকে । | 

কী কষ্ট হচ্ছে 2 গা গুলোচ্ছে। 

[শিশুর মতো মাথা নাড়লেন ডান্তার মৈত্র । 

নির্মাল্য মিশ্র আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে চলে গেলেন তাঁর 
নিজের কোঁবনে । সঙ্গে একটা ছোট বাক্স ছিল ওষুধের । তার মধ্যে 
কয়েকটা প্রয়োজনীয় ওষুধ । একটু উল্টে পাল্টেই আ্যাভোমিন ট্যাবলেট 
পেয়ে গেলেন। ফ্লাস্কের ঢাকনায় জল ঢেলে নিলেন খানিকটা । তারপর 
ডান্তার মৈত্র কাছে এসে সেই বাঁড়টা খাইয়ে দিলেন । 

ডাক্তার মৈত্র একবারও জানতে চাইলেন না কী ওষুধ, কে দিয়েছে ? 
নর্মাল্য মিশ্রই যেন ডাক্তার আর তানি রোগী, এই কথাই মেনে নিলেন 
[নিঃশব্দে । 


মর্টার সোহল আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ আপনি ডন্তারীও জানেন 
নাক 2 

নমণল্য মিশ্র বললেন £ সামান্য শরীর খারাপের জন্যে হিরা 
শক দরকার হয়! মাথা ধরার কী ওষুধ, আর বাঁমর ভাব হলে ক খেতে 
হয়, এ সব তো আজকাল সবাই জানে । বিশেষ করে পাহাড়ে ওঠার সময় 


বা জাহাজে চলতে অনেকেরই এরকম হয়। যাদের হয়, তাদের আগে 
থেকেই সত হতে হয় । 


ডাক্তার মৈত্র নির্মাল্য মিশ্রর দিকে তাকিয়ে ছলেন। সোঁদকে চোখ 
পড়তেই 'নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমাকে খবর দেনান কেন ? 


ডাক্তার মৈত্র এবারে আভিমানের সরে বললেন £ আপনাকে পাব 
কোথায় ! 


কেন, আমি তো নিচেই ছিলাম! 

কাছে থাকলে তো বলব! 

এই উত্তর শুনে হাসলেন শনর্মল্য মিশ্র । বললেন ঃ মিন বন্ধ কোঁবনে 
আপনার আরও খারাপ লাগছে যে! বাইরে খোলা হাওয়ায় চলুন । 

ডান্তার মৈত বললেন £ জল ওঠা-নামা দেখলে-_ 

বাধা দিয়ে নির্মীল্য মিশ্র বললেন £ দেখবেন না। অন্য ধারে মুখ 
ফারয়ে বববেন। গল্প করবেন আমাদের সঙ্গে । কী বলেন 2 


৮০ 


বলে তিনি মিস্টার সোহলের দিকে তাকালেন। 


মিস্টার সোহল বললেন £ ঠিক বলেছেন। আপনার কথা বলতে কষ্ট 
হয়, আমরা গল্প করব। আপানি শুনবেন। 


নির্মাল্য মিশ্র তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন £ উঠে পড়ুন তো! 

ডাক্তার মৈত্র নির্মল্য মিশ্রর হাত ধরে উঠে বসলেন ! তারপরে বেরিয়ে 
এলেন কোবিন থেকে । 

মিস্টার সোহল একখানা চেয়ার ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন £ আপাঁন এই 
চেয়ারটায় বসুন । 

বলে নিজে তাঁর উল্টো ধারে নির্মল্য মিশ্রর পাশে বসলেন । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ব্রেকফাস্ট খেয়েছেন তো ! 

ডাক্তার মৈত্র করূণভাবে বললেন £ না। 

সেকি! কিছ না খেয়েই আছেন! 

তারপরে মিস্টার সোহলের দিকে চেয়ে বললেন £ আপনি একটু কষ্ট 
করে বলে আসবেন! প্রথমে একট; অরেঞ্জ বা লাইম জুস, তারপরে-- 

মিস্টার সোহল উঠে চলে যাচ্ছিলেন ! কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র তাঁকে ডেকে 
বললেন £ তার পরে ক বলবেন 2 

এখন কী পাওয়া যাবে তা জিজ্ঞেস করে আস । 

বলে ভদ্রলোক ক্যাশ্টিনের 'দকে চলে গেলেন। 

গুরবন্ত সিং সোহল চলে যেতেই ডান্তার মৈত্র বললেন £ এ লোকটাকে 
একেবারেই আস্কারা দেবেন না। 

ধনর্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ কেন বলুন তো! 

সাংঘাতিক লোক । বলছে, আন্দামানে ওর বিজনেস আছে । কিন্তু 
[কিসের বিজনেস তা বলছে না। ওর হাবভাব আমার মোটেই ভাল মনে 
হচ্ছে না। 

ডান্তার মৈত্রকে এখন সম্পূ্ সূচ্ছ মনে হচ্ছে । নির্মল্য মিশ্রর সন্দেহ 
হল যে বোধহয় এ ভদ্রলোকের হাত থেকে পাঁর্রাণ পাবার জন্যেই তিনি 
কেবিনে গিয়ে চুকোছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল যে তা বোধহয় 
নয়। শরীর অসুচ্ছ বোধ না করলে সময়মতো ব্রেকফাস্টটা খেয়ে নিতেন। 
কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা নিরাপদ হবে না ভেবে চুপ করে রইলেন। 

মিস্টার সোহল ফিরে এসে বললেন £ অরেঞ্জ স্কোয়াস আসছে । আর 
রুটি মাখন 'ডম পাওয়া যাবে। 
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ডান্তার মৈত্র আবার একট ঝাময়ে গেলেন । নির্মাল্য মিশ্রর 'দিকে চেয়ে 
বললেনঃ ওসব এখন আর খাব না। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ সেই ভাল। তাড়াআড় স্নান করে ঝোল 
ভাত খেয়ে নেবেন । 

মিস্টার সোহল বসে পড়ে বললেন £ আপনার ওষুধে বেশ কাজ হয়েছে 
দেখাছ। 

নির্মাল্য মিশ্র শুধু হাসলেন, কোন উত্তর দিলেন না। 

বেয়ারা অরেঞ্জ স্কোয়াসের গেলাস আনল মিস্টার সোহলের কাছে। 
তান ডাক্কার মৈত্রকে দেখিয়ে দিলেন । 

ডান্তার মৈত্রর হাতে গেলাসটা দয়ে বেয়ারা বলল £ আপনার দুটো 
ব্রেকফাস্ট রাখা আছে। 

ডান্তার এক নিঃশ্বাসে গেলাসটা নিঃশেষ করে বললেন ₹ লাণের সময় 
পয়সা নিয়ে নিও । 

বেয়ারা ফিরে গেল । মিস্টার সোহল সকৌতুকে তাকালেন নির্মাল্য 
মশ্রর মুখের দিকে । : 

খানকটা তফাতে একজন রোডিও বাজাচ্ছিলেন। সেই শব্দে বিরন্ত 
হচ্ছিলেন ডান্তার মৈত্র । বললেনঃ অকারণে কেন এরা গোলমাল করে, 
তা বুঝতে পারিনে । 

এ কথার উত্তর [দলেন মিস্টার সোহল। বললেন £ সারা দন কী 
করবে বলুন। খবরের কাগজটাও তো নেই যে তাই নিয়ে খানকটা সময় 
কাটানো যাবে। 

ডান্তার মৈত্র এবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বোধহয় বুঝতে পারলেন ষে 
কোন কথা বললেই এই সর্দারজী তাতে ফোড়ন কাটবেন। কাজেই এ'র 
সামনে কোন কথা না বলাই ভাল । 

কন্তু মিস্টার সোহল চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন ঃ 
আন্দামানে আপনারা কোথায় উঠবেন স্থর করেছেন ? 

বলে ডান্তার মৈত্রর দিকে তাকালেন । 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ জানি নে। 

মস্টার সোহল এবারে 'নর্মাল্য মিশ্রর দিকে তাকালেন । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ ফিরি রালা রান 
হমেছে। 
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ট্যারস্ট বাংলোয়, না ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউসে ঃ 

ঠিক জান নে। 

মিস্টার সোহল বললেন ঃ ট্যুরিস্ট বাংলোই সবচেয়ে ভাল। একেবারে 
সমদদ্রের ধারে । সব দিক থেকেই ভাল, অসাঁবধে শুধ্‌ একট । 

নির্মল্য মিশ্র একবার ডান্তার মৈত্র দিকে তাকালেন। বুঝতে 
পারাছলেন যে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে গঞ্প শুরু করলে তান আরও চটবেন । 
কিন্তু অভদ্রের মতো চুপ করে থাকাও যায় না। আর চুপ করে থাকা তাঁর 
স্বভাবও নয়। তাই সাহস করে বললেন £ কী অসুবিধে 2 

গনরবন্ত্‌ সং সোহল গল্পের এই সত্রপাতে খুশী হলেন। উৎসাহত 
'হয়ে বললেন ঃ সদর রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে বলে যাতায়াতের জন্যে 
যানবাহন পাবেন না। হেঁটেই আপনাদের যাতায়াত করতে হবে, কিংবা 
হঠাং কোন ট্যাক্সি এসে পড়লে তাকেই পাকড়াতে হবে। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ ফেরার জন্যে তো ভাবনা নেই। কোথাও 
গেলে একেবারে সোজা এসে ট্যুরিস্ট বাংলোয় নামা যাবে । আর বেরোবার 
সময় না হয় একটু হাঁটতেই হল। 

মিস্টার সোহল বললেন £ বেড়াতে এসে হাঁটিতে হয়তো আপনাদের 
ভালই লাগবে । তবে একেবারেই যাঁদ হাঁটতে না চান তো ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস 
নাম্বার ওয়ানে উঠবেন । সেটা একেবারে সদর রাস্তার ওপরেই । রেস্ট 
হাউস থেকে বেরিয়েই বাস পাবেন । 

একটু থেমে বললেন £ রেস্ট হাউস নাম্বার টু একটু ভেতরের দকে। 
কাঠের পিলারের ওপর বাড়ি । ডাঁমটার আছে বলে একটু সস্তা । আর দলবল 
নয়ে যারা আসে, তারাই বোৌশ পছন্দ করে । আপনাদের ঠিক পছন্দ হবে না। 

কেন 2 ৃ 

লোকজন বেশি থাকে বলে হৈ-চৈ একটু বোশ । 

বলে আড়চোখে ডান্তার মৈত্রর দিকে তাকালেন । 

তারপরেই বললেন £ অবশ্য আপাতত না থাকলে আপনারা গরিবের 
আস্তানাতেই পায়ের ধুলো দিতে পারেন । 

শনর্মাল্য মিশ্র হাসলেন । তাঁর কথা বলার ধরন দেখে ডান্তার মৈত্র যে 
ভেতরে ভেতরে ভীষণ চটছেন, তাও বুঝতে পারাছলেন । তাই বললেন £ 

আমাদের স্বাধীনতা একট কম কিনা, তাই নিজেরা কিছ চ্ছির করা সম্ভব নয় । 
স্টার সোহল আশ্চর্য হয়ে বললেন £ কেন 2 
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আমরা একাঁট দলের সঙ্গে যাচ্ছি । আমাদের ম্যানেজার যে ব্যবস্থা করবে,. 
সবাইকে তাই মেনে নিতে হবে । 

দলের সঙ্গে যাচ্ছেন ! 

নর্মল্য মিশ্র মুচকি হেসে বঙগলন ও হ্যাঁ। 

চাঁরধারে চেয়ে মিস্টার সোহল বললেন ৪ দলের আর সবাই কোথায় 2 

নিচে। 

যাদের সঙ্গে বসৈ আপাঁন চা খাচ্ছিলেন 2 

ঠিক তাই। 

মিস্টার সোহল যেন হতাশ হলেন অনেকটা । বললেন £ ব্রা নিশ্চয়ই 
আপনাদের রেস্ট হাউস নাম্বার টুতে নিয়ে যাবে । 

নির্মাল্য মশ্র বললেন £ ওদের ওপরেই সব ভার 'দিয়ে 'নাশ্ন্ত আছ । 

নাশ্স্ত আছেন ভাববেন না, পরে হয়তো দুশ্চিন্তায় পড়বেন । 

সে আশঙকা কার না। 

বলে নির্মাল্য মশ্র উঠে দাঁড়ালেন । আর কিছ না বলেই চলে গেলেন 
নিজের কেবিনে । যেতে যেতেই দেখলেন যে ডান্তার মৈত্র খুশী হয়েছেন 
এই সর্দারজীকে উপেক্ষা করে যাবার জন্যে । মনে মনে তাই একটখানি 
হাসলেন নির্মল্য মিশ্র । 


দুপদরের আহার সেরে নির্মাল্য মশ্র একটা লম্বা ঘুম দেওয়াই 
বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন । সময় কাটাবার এমন নিরাপদ উপায় আর 
নেই। কয়েকটা ঘন্টা বেশ নিশ্েন্তে কাটবে । তা না হলেই আবার 
দোটানার মধ্যে জাঁড়য়ে পড়তে হবে। 

কথাটা মনে হতেই নির্মাল্য মিশ্রর হাঁস পেল। ডাক্তার হমাংশ মৈত্র 
আর গুরবন্ত্‌ সিং সোহল যেন দুই প্রাতিদ্ন্ৰী খাড়া হয়েছেন । আর তাঁদের 
দ্বন্দে তাঁকেই শান্ত পেতে হচ্ছে অকারণে । সমস্ত দায় যেন তাঁরই । মিস্টার 
সোহল গায়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন, আর তান জবাব দিলেই ডান্তার 
মৈত্র মুখ ভার হবে। অথচ এই দুজনের কাউকেই তীঁর গ্রাহ্য করবার 
দরকার নেই! অথচ নির্মাল্য মিশ্র যেন ভদ্রতার খাতিরেই তা পারছেন না। 
মিস্টার সোহল এমন কোন অপরাধ করেনানি, যে তাঁর সঙ্গে অভদ্রুতা করা 
চলতে পারে । অথচ ভদ্রতা করলে ভাক্তার মৈত্র রেগে আগুন হবেন ॥ এএক 
অন্ভূত অবস্থা তাঁর । 
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নির্মাল্য মিশ্র তাই জ্ভাবলেন যে দুপুরে একটা ঘুম দিয়ে বিকেলে নিচে 
নেমে যাবেন । সধ্ধ্যেবেলাটা বাদলদের সঙ্গেই কাটাবেন মনের আনন্দে । 
তাঁকে কাছে পেয়ে তারাও খুশী হবে । 

বিছানায় শুয়ে তান আন্দামানের বই-এর আর একটা পাঁরচ্ছেদ পড়ে 
দেখলেন । তারপর নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লেন । 


॥ দঙগ ॥ 


কেবিনের দরজায় খুটখাট শব্দ শুনে নির্মাল্য মিশ্র ঘুম ভাঙল। 
প্রথমটায় তান ভেবোছলেন যে বোধহয় ভোর হয়েছে । তারপরেই মনে 
পড়ল যে তা নয়, দুপুরে তিনি ঘুমিয়োছলেন! কিন্তু কে তাঁকে ডাকছে 
তা বুঝতে না পেরে পরনের শাড়িটা ভাল করে সামলে নিয়ে দরজা খুললেন । 
আর বাইরে বিন্দুকে দেখতে পেয়ে খুশী হলেন অপাঁরমিত। 'এসো এসো 
বলে হাত ধরে তাকে ভেতরে টেনে আনলেন ॥ 

বন্দু বললঃ আপনাকে সবাই ডাকছে নির্মাল্যাদি। 

কেন বলতো ! 

খুব ঝগড়া বেধেছে । 

ঝগড়া ! 

হণ্যা। বাদলদা বলছে, নেতাব্ীর জন্যেই আন্দামানের কী একটা নাম 
হয়োছল, আর তারাপদদা বলছে যে নেতাজীকে ওরা আন্দামানে পাঠায়ীন । 

নির্মল্য মিশ্র প্র*ন করলেন £ বিকাশ আর ভানু কী বলছে ? 

বিকাশদা 'তারাপদদার দলে, আর ভানুদা কোন কথাই বলছে না। 

তুমি নিশ্চয়ই বাদলের পক্ষে ১ 

ধ্োেং। 

তবে বাদল হেরে যাবে । 

কেন 2 

দলে ভারি ধারা, তাদেরই তো জিত হয় । 

তবে বাদলদা হারবে না। 

কেন ? 

বিন্দু সহাস্যে বলল £ দিদি ওর পক্ষ নিয়েছে যে! 

আর সদানন্দদা ক বলছেন ? 
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বাবা আপনাকে ডেকে আনতে বললেন । 

নর্মল্য মিশ্র হেসে তাঁর ঘাঁড়টা দেখে বললেন ঃ বিকেল হয়ে গেছে 
দেখছি ! 

বিন্দু বলল £ চা পাওয়া যাবে একটু পরেই । 

তবে একটু বোসো। 

বলে নির্মাল্য মিশ্র বাথরুমে য়ে মুখ হাত ধুয়ে শাঁড়টা বদলে 
নালেন। মুখে আলতোভাবে একটু পাউডার ছাড়িয়ে বললেন £ চল। 

নিচের তলায় তাঁকে দেখতে পেয়ে সবাই হৈ হৈ করে উঠল । সদানন্দবাবহ 
বলে উঠলেন £ শিগাঁগর আসুন, এসে ঝগড়া মেটান এদের । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ঝগড়া মেটানো তো আমার কাজ নয়, ঝগড়া 
বাড়ানো আমার কাজ । আমার ফা দেবে কে সেইটে আগে জেনে নিই। 

বাদল চেশচয়ে উঠল £ আমি। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ তবে তোমার কেসটা বল। 

বাদল বলল $ নেতাজী এই আন্দামান ও 'নিকোবর দ্বীপের নাম দিতে 
চেয়েছিলেন শাঁহদ ও স্বরাজ দ্বীপ । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ঠিক কথা । 

বাদল উল্লাসে চিতকার করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে তারাপদ 
চেণচয়ে উঠল আমার কথাটাও শুনুন । আঁমও আপনাকে ফী দিতে 
রাজী আছ। 

তবে বল। 

বলে নির্মাল্য মিশ্র এবারে তার দিকে তাকালেন । 

তারাপদ বলল £ নেতাজীকে ইংরেজ এই দ্বীপে কখনও পাঠায় ন। 

নির্মাল্য মশ্র বললেন £ এও ঠিক কথা । 

তারাপদ এবারে উঠে দাঁড়িয়ে লাফাতে লাগল । 

কিন্তু সদানন্দবাবু বললেন £ দুজনের কথাই ঠিক হবে কেমন করে 2 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ নেতাজীকে তো ইংরেজ সেখানে পাঠায় নি। 
নেতাজী নিজে সেখানে গিয়োছিলেন। আর সেই সময়েই এই দ্বীপপুঞ্জের 
নাম রেখোঁছিলেন শাঁহদ ও স্বরাজ দ্বাপ। 

বিন্দু বলে উঠল ঃ এ ড্যানিয়েল হ্যাজ: কাম টু জাজমেশ্ট। 

ঝগড়া মিটে গেল। কিন্তু তারাপদর 'দাঁদ বললেন £ নেতাজীর গল্পটা, 
তাহলে বলুন ভাই। 
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বলে গরম জল আনবার জন্যে কেট্ালটা দিলেন বাদলের হাতে । কিন্ত 
ভানু নিঃশব্দে ছোঁ মেরে কেটাঁল নিয়ে ক্যাশ্টিনের দিকে ছুটে চলে গেল। 

নির্মাল্য মিশ্র সদানন্দবাবূর দিকে তাকিয়ে বলেন £ দ্বিতণয় বি*ব- 
যুদ্ধের কথা আপনার বোধহয় মনে আছে । 

সদানন্দবাবু বললেন £ না থাকারই কথা । 

বাদল বলে উঠল ঃ আমাদের দিকে তাকান 'নর্মাল্যাদ। আমাদের 
কারও তখনও জন্ম হয়নি । 

তারাপদর 'দাঁদ সহাস্যে বললেন £ তোমাদের নিমণল্যাদর জন্ম হয়েছিল 
কিনা সে কথাও জেনে নাও । 

'নর্মাল্য মিশ্র হাসলেন, কিল্তু কোন উত্তর দিলেন না। 

এই সময়ে গরম জলের কেটাল নিয়ে ভানু ফিরে এল । গজ্প শর 
হয়ে গিয়েছে ভেবে তার মুখ কিছু মলিন হয়েছিল। তাই দেখে নির্মাল্য 
মিশ্রই বললেন £ ভয় নেই, গল্প এখনও শুরু হয়ান । 

তারাপদ বললঃ তাহলে একেবারে গোড়া থেকেই গল্পটা আরম্ত 
করুন। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ইউরোপে জার্মানী আর ইতালি লড়ছিল আর 
সব দেশের সঙ্গে । আমাদের দেশে সুভাষচন্দ্র বসু ভাবতেন যে ইংরেজ 
স্বেচ্ছায় এ দেশ ছেড়ে যাবে না, তাদের তাড়াতে হবে । আর শুধু ভেতর 
থেকে আন্দোলন করে নয়, বাইরে থেকে আঙ্কমণ করাও দরকার । ভারতের 
ইংরেজ সরকার তাই তাঁকে ভাল চোখে দেখত না। ১৯৪০ সালের দোসরা 
জুলাই তাঁকে কারারুদ্ধ করল। কিল্তু পঁচিই ভিসেম্বরেই তাঁকে ছেড়ে 
দিতে হল। 

কেন. 

উনমিলে নভে্বর থেকে তিনি অনশন আর্ক ধরোলেন এবং তাঁর 
শরীরের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়োছল। ছেড়ে দেওয়া হল ঠিকই, 
কিন্তু তাঁকে তাঁর নজের এলাঁগন রোডের বাঁড়তেই সশস্ত প্রহরী দিয়ে ঘিরে 
রাখা হল। কয়েকাঁদন পরেই, মানে ১৯৪১৯ এর সতেরই জানুয়ারী তিনি 
সবার চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন । 

কোথায় 2 

এীতিহাসিকরা বলেন, আফগানিস্তান ও ফায়ার ভেতর দিয়ে 
জার্মানীতে । কিন্তু 
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কিন্তু কী? 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ শুনোছ, তানি মস্কোতে ছিলেন দিন পনেরো । 
স্টালনের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা নাক করোছলেন। 'কিল্তু দেখা না 
পেয়েই জার্মানিতে চলে যান । 

সদানন্দবাব; বললেন £ এ রকম কথা আমিও শুনেছি বলে মনে পড়ছে । 

নর্মল্য মশ্র বললেন £ পড়বেই। তখনও তো রাশিয়া বিশ্বযুদ্ধে 
লিপ্ত হয়ান। সেইজন্যেই বোধ হয় স্টালিন সুভাষচন্দ্রে সঙ্গে দেখা 
করতে চানাঁন। সে ধাই হোক, হিটলারের জার্মান সরকার তাঁকে সাদরে 
গ্রহণ করেন । আর সেই বছরেরই বাইশে জন জার্মান ঘৃদ্ধ ঘোষণা করে 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে । 

তারপর ? 

সুভাষচন্দ্র জার্মান সরকারের কাছে প্রস্তাৰ করলেন, যেসব ভারতীয় 
সৈনা জার্মানদের হাতে বন্দী আছে, তাদের নিয়ে তান একটি সেনাদল 
গড়বেন এবং রাশিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতের দিকে এগোবেন । জার্মান সরকার 
রাজী হল, কিন্তু আপাঁন্ত করল ভারতীয় সেনারাই। 

তাহলে কি হেরে গেলেন সুভাষচন্দ্র ? 

তান তো হারবার ছেলে নন। হেরে যাবার জন্যে তান জন্মানান । 

তবে কী হল ? 

ভারতীয় সেনারা তাঁর আদর্শের কথা শুনল, নিজের চোখে দেখল তাঁর 
ব্যন্তত্ব । মুগ্ধ হল তারা । জার্মানীতে যে সব ভারতীয় ছিলেন, তাঁরাও 
তাঁর পক্ষে ছিলেন। তাই এক দিন সবাই রাজা হয়ে গেল! তোর হল 
আজাদ হিন্দ: ফৌজ। সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় জার্মান সেনাপাঁতিদের কাছে 
তারা বুদ্ধ শখতে লাগল। ভারতীয়রা নুভাধ»ন্ধের নাম দিলেন নেতাজী 
এবং 'জয় হিন্দ বলে পরস্পরকে অভ্যর্থনা করতে লাগলেন । 

তারপর 2 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ তারখটা ঠিক নে নেই। তবে নভেম্বর 
মাস। পৃথিবীর লোক নাকি প্রথম শহনল যে, “স্বদেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে শান্ত যোগানোর জন্যে দেশের বাইরে এসেছেন নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র । জার্মানীতেই একটি অস্ছায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন 
করে একটি শান্তশালী বেতারে 'তান ভারতের উদ্দেশ্যে প্রচার চালাতে 
আরম্ত করলেন । জাপান যুদ্ধে নেমোছল কবে মনে আছে তো 2 
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বলে তান সদানন্দ বাবুর দিকে তাকালেন । 

সদানন্দ বাব; তৎপরভাবে উত্তর দলেন £ না। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ১৯৪১-এর সাতই ডিসেম্বর জাপান ইংরেজ ও 
আমৌরকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, করে। তারা মালয় উপদ্ধীপের মধ্যে 
দয়ে এগিয়ে সিঙ্গাপুর দখল করে পরের বছর ১৬ই ফেব্রুয়ারী । তারপরেই 
বর্মা আধ্মণ করে রেঙ্গুন আঁধকার করে নেয় মাচের সাত তারিখ । 

বাদল বলল £ নেতাজীর কী হল 2 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ তার আগে আর একজন বিখ্যাত বিপ্ুবা 
রাসবিহারী বসুর কথা বলতে হয় । প্রথম [িশবষদ্ধের সময় তান সফল 
হতে পারেনন। এই সময়ে তার বয়স হয়েছিল অনেক । দীক্ষণ পূর্ব 
এশিয়ায় আরও অনেক বিপ্ুুবী ছিলেন । রাসাবহারী বস ছিলেন জাপানে । 
[তান টোকিওতে সবাইকে ডাকলেন আটাশে মার্চ, পনেরই জুন ব্যাককের 
কনফারেন্সে তিনরঙা পতাকার 'নিচে স্বাধীনতা সংঘের শ্রীতিষ্ঠা হল। এর 
আগেই সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ তোরর কাজ আরম্ত হয়েছিল । 

বাদল অসাহষ্ণুভাবে বলল £ নেতাজী এদকে এলেন কবে ? 

নর্মাল্য মিশ্র সহাস্যে বললেন £ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ হচ্ছে। আসব 
বললেই কি আসা যায়! আসবেন কী ভাবে 2 জার্মানী থেকে বেরোবেন 
কোন: পথে 

সদানন্দবাব্‌ বললেন  সাঁত্যই তো! 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ ব্যাঙ্কক্‌ কনফারেন্সেই ঠিক হয়োছল 
নেতাজীকে ডেকে তাঁর ওপরেই সব ভার দেওয়া হবে। তাঁকে ডাকা হল 
বেতারে । আর নেতাজী বললেন, যেমন করে পারি চলে আসব । 

কী করে এলেন ? 

সাবমোৌরনে সমুদ্রের তলা 'দয়ে । প্রথমে একটা জার্মান সাবমোরনে 
এলেন আফ্রকার পূর্ব দিকের সমুদ্রে, তারপর জাপানী সাবমৌরনে সুমান্রা 
থেকে টোকওতে এসে পেিছলেন ১৯৪৩এর তেরই জুন। জাপানের 
প্রধানমল্লী তোজো তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং জাপানের বিধান- 
সভায় তান ঘোষণা করলেন যে ভারতের মুক্ত যুদ্ধে জাপান সব রকমে 
সাহায্য করবে । তারপরেই নেতাজী টোকিও থেকে বেতারে ভারত স্বাধীন 
করার পারিকজ্পনা প্রচার করলেন । 

তারপর 2 
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নেতাজী সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছলেন এই বছরেরই দোসরা জুলাই । 
এক বিশাল জনতা তাঁকে সেখানে সম্বর্ধনা করল। চৌঠা জুলাই বৃদ্ধ 
রাসাঁবহারী বসু তাঁর হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন । 
নেতাজী অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকগ গঠনের প্রস্তাব ঘোষণা করলেন এবং 
পরাদনই আজাদ হিন্দ ফৌজের ভার নিয়ে বললেন, দিল্লী চলো । 

তারাপদর 'দাঁদ কেটালির জলে চায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে গঞ্গ শুন- 
ছিলেন মনোযোগ দিয়ে । সবাই নির্বাক হয়েছিল । আর বিন্দু আশ্চর্য 
হাচ্ছল নির্মাল্য মিশ্রর স্মরণশান্ত দেখে । একটু থেমেই তান বললেন £ এই 
দিনটি, মানে পাঁচই জুলাই একাট স্মরণণয় দিন। নেতাজীর কথা শুনে 
পৃথিবীর লোক চমকে উঠেছিল । আজাদ হন্দ: ফৌজকে তান বলেছিলেন, 
এতাঁদন আম অনুভব করোছ যে যাঁদও ভারত সর্বতোভাবে স্বাধীনতা 
লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে, তার একমান্র অভাব ছিল ম্ন্তবাহিনীর । এই 
মৃ্তবাহিনণ ছিল বলেই জর্জ ওয়াশংটন আমোরকার স্বাধীনতা অর্জন 
করতে পেরেছিলেন, আর গ্যারিবল্ডি ইতাঁলিকে মস্ত করতে পেরোঁছলেন 
তাঁর সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাহায্যে । আজ আপনাদের সামনেও 
সুযোগ এসেছে ভারতের প্রথম জাতীয়বাহনী গঠনের । এই কাজ করেই 
আপনারা স্বাধীনতা অর্জনের শেষ বাধা আঁতিধাম করবেন । 

জুলাই-এর নয় তাঁরখে আবার তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রবাসী 
ভারতণয়দের [তান বললেন, পূর্ব এশিয়ার ভারতবাসীদের আজ টাকা ও 
লোকবল দিয়ে সংগাঠত হবার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে । আমাদের [তিন 
লাখ সৈন্য ও তিন কোট ডলার চাই । আজ সেই দিন এসে গেছে, যোৌদন 
আম পাঁথকীর লোককে ও শরুদেরও প্রকাশ্যভাবে বলতে পারি যে কী ভাবে 
আমরা দেশকে মস্ত করতে চাই । ভারতের বাইরে ভারতীয়, বিশেষভাবে 
পূর্ব এীশয়ার ভারতীয়রা ষে সেনাবাঁহনী গঠন করেছেন, তা ভারতের 
বৃটিশ সেনাবাহনীকে আক্রমণ করতে সক্ষম। যৌদন আমরা তা করব, 
সোঁদনই ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্ুব আসবে । শুধু অসামারক লোকেরাই 
নয়, বটিশ পতাকার নিচে যে ভারতীয় সেনাবাঁহনী আছে তারাও এই বপ্রবে 
যোগ দেবে । এইভাবে ভিতর ও বাহির থেকে এক সঙ্গে আক্রমণ হলে 
বৃটিশ শান্তর পতন হতে বাধ্য । 

সদানন্দবাবু অভিভূত হয়ে শুনাছলেন । গান মিশ্র থামতেই তিনি 
বললেন £ একটু একটহ মনে পড়ছে । নেতাজীর কথা শোনবার জন্যে 
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আমরা কা অধাঁর আগ্রহে উদগ্রশব হয়ে থাকতাম । আর কত ভয়ে ভয়ে 
কত সাবধানে সেই কথা শুনতাম । 

বিন্দু বলল £ ভয়ে ভয়ে কেন ঃ 

সদানল্দবাবু বললেন £ পুলিশের ভয়ে । শুনোছলাম যে নেতাজীর 
কথা শুনলে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে । 

নমাল্য মিশ্র বললেন £ দেশে থাকতেও নেতাজী এই রকমই ভাবতেন। 
অন্যান্য দেশনেতার মতো তান বিশ্বাস করেনান যে ইংরেজ বন্ধূভাবে 
ভারতীয়ের হাতে ক্ষমতা 'দয়ে চলে যাবে । তান বাস করতেন যে 
দেশের বাইরে থেকে ইংরেজের ওপরে চাপ সম্টি করতে হবে। 

হঠাৎ তাঁর মনোযোগ ভানুর দিকে আকৃষ্ট হতেই তানি থেমে গেলেন । 
দেখলেন যে ভানু খুব মৃদুস্বরে তারাপদর 'দাঁদকে কিছ বলছে। তার 
কথা শুনে তারাপদর 'দদি যেন চমকে উঠলেন । তারপরেই চা তোর 
কাজে লেগে গেলেন। নর্মীল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে ভানু তাঁকে 
স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে চায়ের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। নির্মাল্য মিশ্র 
খ,শী হলেন তাঁর গল্প বলার সাফল্যে! কিন্তু মুখে বললেন £ গল্পটা 
জমাতে পারলাম না। 

বাদল আশ্চর্য হয়ে বললঃ কেন? 

নির্মাল্য 'মশ্র বললেন £ ভানুর মন ছিল চায়ের দিকে । 

হেসে উঠলেন সবাই ! "কিন্তু লজ্জা পেলেন তারাপদর 'দিদি। ভানুর 
কোন ভাবাস্তর হল না। 

তারাপদর 'দাঁদ খুব তাড়াতাঁড় চা বিতরণ করে দিলেন । দু; এক চুমুক 
চা খেয়েই সদানন্দবাব বললেন £ থামবেন না, চা খেতে খেতেই গল্প 
বলুন । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ ১৯৪৩ "সালের একুশে অক্টোবর নেতাজী 
আজাদ 'হন্দ্‌ সরকার অর্থাৎ স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন 
1সঙ্গাপুরে, আর বললেন যে ভারতের মাঁটতে এই সরকার প্রথম কাজ শুরু 
করবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে । 

বিন্দু বলে উঠল ঃ এতক্ষণ পরে আন্দামানের নাম এল । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ কিন্তু নেতাজী তখনই এনে পেশছননি | 
নভেম্বরের আট তরিখে 'তাঁন জাপান থেকে বললেন, আমাদের মাতৃভূমির 
মৃস্তর জন্য আমরা ছটির মধ্যে পাঁচাট কাজে সফল হয়েছি। বুদ্ধের অবন্থা 
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সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান হয়েছে । বৃঁটশের শত্রুদের আমরা সহানুভূতি 
পেয়েছি ঘরে বাইরে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছে, এই বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে 
আমাদের স্বাধীনতার ঘুদ্ধও মিলে গেছে এবং স্বাধীন ভারতের অগ্ছায়ী 
আজাদ-হন্দ সরকারেরও প্রাতিষ্ঠা হয়েছে । বাকি আছে আমাদের 'মন্রদের 
সহায়তায় শত্রুর ওপরে শেষ আঘাত হানতে । 

[নিঃশব্দে সবাই নির্মাল্য মিশ্রর কথা শুনাছল। 

[তান বললেন £ দদন পরেই শোনা গেল যে জাপানীরা আন্দামান 
ও 'নকোবর দ্বীপপুঞ্জের আঁধকার নেতাজনকে ছেড়ে দেবে । 

সদানন্দবাবু বললেন £ কবে তারা এই দ্বীপপুঞ্জ আঁধকার করোছল ? 

ির্মাল্য মিশ্র বললেন ৪ দহ রকম কথা শুনেছি । 

কী রকম? 

সুভাষচন্দ্রের এক জীবনীতে পড়েছি যে আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপ 
যুদ্ধ জাহাজের সাহায্য নিয়ে আন্দামান ও 'নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে, 
আর অনান্র পড়েছি যে সাত হাজার জাপানী সেনা এসে আন্দামান দখল করে 
নিয়োছল ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে । একটাও গোলাগুলি চলে নি । 

সদানন্দবাব বললেন ৪ গোলমেলে কথায় আমাদের দরকার নেই। 
অপাঁন তার পরের ঘটনা বলুন । 

নর্মাল্য মশ্র বললেন ৪ জাপানীরা এই দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে দেবে শুনেই 
নেতাজী এর নাম ঘোষণা করলেন শাহদ ও স্বরাজ দ্বীপ। টোকিওর 
জানণালস্টদের বললেন যে ভারতবাসীদের কাছে এই দ্বীপপঃঞই হবে 
ইংরেজের কবল মূদ্ত প্রথম মাট। আর এই মাঁটতেই আজাদ 'হন্দ- 
সরকারের প্রাতষ্ঠা হবে । 

তারপর ? 

আন্দামানে নেতাজী কবে এসোছলেন জানো ? 

বলে নির্মল্য মিশ্র তকালেন তারাপদর 'দকে। 

তারাপদ বললঃ জানি নে। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ১৯৪৩ সালের উনত্িশে ডিসেম্বর । তিন 
দন 'তান সেখানে ছিলেন । স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা তান 
পোর্ট্রেয়ারে তুলৌছলেন ৩০শে 'ডিসেম্বর । ভারত স্বাধীন হবার সাড়ে 
তন বছর আগে এই ঘটনা ঘটোছল আন্দামানে । 

বাদল বলল £ জাপানীরা নিজে থেকেই আন্দামান ছেড়ে দিস্োছল ? 


১ 


নির্মাল্য মশ্র বললেন £ নানা কারণেই তারা এই দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে দিতে 
রাজশ হয়োছিল। কিন্তু ঘুপ্ধ পাঁরচালনার জন্যে ছেড়ে দিতে পারাঁছল না। 
১৯৪৩ সালটা আন্দামানের পক্ষে খুব খারাপ সময় 'ছিল। প্রথমে একটা 
পাস কাটি ছল। তারপর বছরের শেষ দকে কতর্ত্ব িলটারীর হাতে 
যেতেই দুর্শা আরম্ভ হয়। একে উৎকট খাদ্যাভাব, তারপর সবাইকে 
দাবিয়ে রাখবার জন্য অত্যাচার ॥ ইংরেজের একটা কমান্ডো পার্টি এসে ঢুকে 
পড়োছল। তারা জাপানীদের খবর ইংরেজকে দিত, আর রোজ ডুবত 
জাপানশ জাহাজ । তাই জাপানীরা সবাইকে সন্দেহ করতে লাগল। জেলে 
দিল অনেককে, অত্যাচার করে মারলও অনেককে । তারপর নেতাজী এসে 
পড়ায় সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দু মাস পরে নেতাজী লেফটেনান্ট কর্ণেল 
লোকনাথনকে পাঠালেন চীফ কাঁমশনার করে । তাঁর আজাদ হিন্দ সরকার 
তখন রেঙ্গনে চলে গেছে । লোকনাথন এসে আন্দামানের জীবনযান্রার 
উত্লাত করলেন । 

সদানল্দবাবু বললেন £ কিন্তু জাপানীরা তো শেষ পযন্ত হেরে 
গিয়েছিল! 

তা গিয়োছল। আমৌরকানরা ভারতে এসেছিল ইংরেজকে সাহায্য 
করতে ! ১৯৪9 সালের ফেব্রুয়ারী ও মে মাসে আরাকান সেপ্টারের কয়েক 
জায়গায় জয়লাভ করোছল আজাদ হিন্দ ফৌজ । মাঁনপুরে নেতারা পতাকা 
তুলোছলেন, কোহমা পর্যন্ত এসোঁছল তাঁর ফৌজ। কিন্তু তারপর 
জাপানীদের পিছ হটতে হল। ডিসেম্বর মাসে নেতাজী মালয়ে চলে 
গেলেন । তারপরেও কিছাদন যুদ্ধ চলোছল। যুদ্ধ শেষ হল আমোৌরকার 
আযাটম বোমা জাপানের মাটিতে পড়বার পর। সোঁদন নেতাজন কী বলে- 
[ছিলেন জানো ? 

ক বলোছিলেন ? 

আতীজারালার কল ০ পথ খুবই বাঁচত্র। আমাদের 
উদ্দেশ্য 'সাদ্ধর জন্যে বটশের অধীন ভারতীয় সেনার দেখা দরকার ছিল 
আজাদ হিন্দ ফৌজ । বার্মায় এসে যখন তারা দেখল তখন বুঝল যে 
এত দিন তারা ভুল জেনে এসেছে-_আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ জাপানীদের পাপেট 
আঁর্ম নয়। ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আম” আই. এন এ. । শন্রুরাও এ 
কথা স্বীকার করোছল । | 

সবার হাতের চা শেষ হয়ে গিয়োছল। ভানু গেলাস আর পেয়ালা, 


১৩ 


গ্রহ করাছল ধুয়ে রাখবার জন্যে । নির্মাল মিশ্র নিজের হাতের 

পেয়ালাটা তাকে দিয়ে বললেন £ এই যুদ্ধে আন্দামানের লাভ হয়েছিল সব 
চেয়ে বৌশ। 

ক রকম ? 

বলে সদানন্দবাব্‌ তাকালেন নির্মীল্য মিশ্রর দিকে । 

নিমণল্য মিশ্র বললেন £ পরের বছরেই আন্দামানের কালাপাঁনি নাম 
বচে গেল। সেলুলার জেলের তিন হাজার কয়েদী আগেই ফিরে 'গিয়োছিল। 
এবং পরে ফিরে গেল বাকি চার হাজার । আন্দামান আর দ্বপান্তর রইল না, 
মান্দামান হল আন্দামানের আঁধবাসীদের | - 


॥ এগার ॥ 


এমান করে আরও একটা দিন কেটে গেল। সম্ধ্যাবেলায় ডান্তার মৈত্র 
এসে নিমশলা মিশ্রর পাশে বসলেন । বললেন £ আর ভাল লাগছে না। 

নির্মাল্য মিশ্র একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন £ কেন বলুন তো! 

বড় এক থেয়ে লাগছে । শুধ্‌ জল দেখে দেখে ক্লাম্ত ৮1 পড়েছি । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ তা হবেনই তো। আপাঁন তে। কারও সঙ্গে 
মিশলেন না! 

কারও সঙ্গে মেশবার জন্যে তো আসিনি ! 

জানি। কিন্তু আমরা সবার সঙ্গেই মিশোছ। সাত্য বলতে কি, 
জাহাজের সব যান্রীকেই এখন এক পারবারের বলে মনে হচ্ছে । কাল তাদের 
ছেড়ে যেতে কম্ট হবে। 

কম্ট হবে। 

তা হবে বোৌক ! অনেকের সঙ্গেই যে পারচয় হয়েছে! কত জনের 
নিমন্ত্রণ পেয়োছি জানেন ই. 

ডান্তার মৈত গম্ভীর হয়ে বললেনঃ সারাক্ষণ ডেফে কাটালে নিমন্ত্রণ 
তো পাবেনই £ কিন্তু কাজটা ভাল করেনান। 

কোন কাজটা ? 

এই যে ূ 

বলেই ডান্তার মৈত্র থেমে গেলেন। | 

নির্মাল্য মিশ্র চেয়ে দেখলেন যে গুরবন্ত্‌ সিং সোহল এই দিকে আসছেন । 
তাঁকে দেখতে পেয়েই ডান্তার মৈত্র চুপ করে গেলেন । 


৭১৪ 


স্টার সোহল কাছে এসে 'নর্মাল্য মিশ্রকে বললেন £ এখন একটা 
' ছোট অনুরোধ নিয়ে আপনার কাছে আসাছ। 

অনুরোধ ! 

হ্যা, অন:রোধ । খুব আশা করাছ যে আমার অনুরোধ আপানি রাখবেন । 

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ এইরকম ভুঁমকা করলেই ভয় করে। 
অথচ ঘাঁদ ভূমিকা না করে সরাসার কোন কথা বলতেন, তাহলে হস়্তো 
খুব সহজেই রাজী হওয়া যেত। 

তারপরেই ডান্তার মৈত্রর দিকে তাঁকয়ে দেখলেন যে তাঁর দাঁন্ট খুব 
কাঁঠন হয়ে উঠেছে । বেশ বিরন্ত হয়েছেন তান । 

স্টার সোহল বললেন £ একাঁদন সম্ধ্যাবেলায় আপাঁন মানে আপনারা 
এই গাঁরবের কুটীরে আমবেন ॥ আমার দু একজন বন্ধ*-বান্ধবকে নমন্ত্রণ 
করব। একটু খাওয়া দাওয়া হবে । আর-- 

আর কী? 

একটু গান বাজনা ! ঘাঁদ অপাত্ত না থাকে তো একখানা ভজন গেয়ে 
শোনাবেন আমার বন্ধুদের | 

নর্মাল্য মিশ্র হেসে ফেললেন । 

স্টার সোহল বললেন £ আপান হাসবেন না মিস মিশ্র! আমরা 
সেখানে কীভাবে জীবন যাপন কার, তা আপানি জানেন না। বাড়তে 
আঁতাঁথ এলে আমরা খুব খুশী হই । আর-- | 

বলুন। 

রোডওতেই আমরা গান-বাজনা শান তো, নিজেদের মধ্যে এ সবের 
চচা নেই। 

নর্মল্য মিশ্র বললেন £ আম তো গায়ক নই, গান গ্াই নিজের শখে। 
চেম্টা করলে আপনারাও আমার মতো গাইতে পারবেন । 

ধিপ্টার সোহল বললেন £ সে বয়েস আর নেই। সময় মতোই এ সব 
[শিখতে হয় । আর একবার শিখলে সারা জীবন অভ্যাস রাখা সম্তব। 

তারপরেই বললেন £ আপনার গলা শুনে আমার কী মনে হয়েছে 
জানেন? 

কী? 

মানুষের জীবনে গানেরও প্রয়োজন আছে । গান মানধ্ষকে ওপরের 
1দকে নিয়ে যায় । 


৯১ 


মিস্টার সোহল দাঁড়য়ে দাঁড়িয়েই কথা বলাছিলেন। নির্মাল্য মিশ্রর ইচ্ছা 
হল, তাঁকে পাশে বসতে বলেন। কিন্তু অ বলার সাহস পেলেন না। 
ডান্তার মৈত্র যেন একাঁদনেই তাঁর অভিভাবক হয়ে গেছেন । তাঁরই ভয়ে 
তান চুপ করে রইলেন । 
_'মস্টার সোহল বোধহয় এ কথা বুঝতে পারলেন ॥ বললেন £ আপনাদের 
আর বিরন্ত করব না। কাল হয়তো একথা বলার সময় পেতাম না। তাই 
আজই অনঃরোধটা জানয়ে রাখলাম । 

নর্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন £ কাল সময় পাওয়া যাবে না কেনঃ 

মিস্টার সোহল বললেন £ ঘুম থেকে উঠেই হয়তো দেখবেন যে আমরা 
জোঁটতে পেশছে গোঁছ। 

দূর থেকে আন্দামান দেখতে পাব না ? 

দেখতে চান বুঝি ? 

নিশ্চয়ই চাই। এই অকূল সমুদ্র থেকে একটি প্রাণবন্ত জায়গা জেগে 
উঠবে, তা দেখতে চাইব না। 

মিস্টার সোহল হেসে বললেন £ আপনার ভাগ্য ভাল হলে আ নিশ্চয়ই 
দেখতে পাবেন। | 

বলে আর দৌর না করে সরে গেলেন অন্য ধারে। 

স্টার সোহল সরে যেতেই ডান্তার মৈত্র বললেন ঃ তব ভাল যে আপাঁন 
ঝপ করে রাজী হয়ে যানান। যাই ভাবুন আপনি, লোকটা সুবিধের নয় ॥ 
বাঙলায় কথা বলছে বলেই ভাববেন না যে, যা বলল তা সবই সাঁত্য। 

1নর্মাল্য মিশ্র এ কথা মেনে নিতে পারলেন না। কোনও উত্তরও দিলেন 
না। তান তখন অন্য কথা ভাবছিলেন। ভাবাঁছলেন, আন্দামানের কথা । 
কাল ভোরবেলায় এই জাহাজ আন্দামানে 'ভড়বে । দূর থেকে এই আন্দামান 
কেমন দেখায় । তা দেখবার বাসনা তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠল। অথচ 
ভোরে ওচার অভ্যাস তাঁর নেই । কেউ না ডাকলে এখনও তান অনেক 
বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতে পারেন )* বিকেলেও তাই হয়। না ঘুমোলে. 
কোন কথা নেই, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে সহজে ঘুম ভাঙে না। কাল ভোরেও 
যে তাঁর ঘুম ভাঙবে না, সেই বিষয়ে তান নিঃসন্দেহ। কিন্তু ডান্তার 
মৈত্রকে এ কথা বলা যায় না, বলা যায় 'না গুরবন্ত 'সং সোহলকে । তাঁরা 
কী ভাববেন ! 


ঠিক এই সময়েই বাদল আর 'কন্তু হুড়মুড় করে উপরে উঠে এল ॥ 


৯৩, 


বাদল বলল £ শুনেছেন নির্মাল্যদি, আমাদের জাহাজ নাকি শেষ রাতেই 
আন্দামানে পেশছবে । | 

শেষ রাতে! 

হ্যাঁ, ভোরবেলাতেই আমাদের নেমে পড়তে হবে। 

কল্তু নির্মাল্য 'মশ্র মোটেই খুশী হতে পারলেন না। তাই দেখে 
বন্দু খুব আশ্চর্য হল। বললঃ আপনার আনন্দ হচ্ছে না নির্মাল্যদ ? 

না ভাই। 

কেন ? 

খবরটা পেয়ে মন আমার খুব খারাপ হয়ে গেল। 

বাদল আশ্র্ষ হয়ে বললঃ জাহাজেই আপনার ভাল লাগাঁছল 2 

তাও না। জল দেখে দেখেও হাঁপিয়ে উঠোছলাম । 

তবে ? 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ রাতের অন্ধকারে না পেশিছে জাহাজ যাঁদ 
[দনের আলোয় পেছত, তাহলে খুব ভাল হত। সব দেখতে দেখতে 
পেশছতাম। 

বন্দু বলে উঠল £ তিক বলেছেন । আমারও সব দেখবার ইচ্ছে । 

বাদল বলল £ তার জন্যে ভাবনা কী! আমরা তো ডেকেই ঘুমোই। 
খালাসীদের বলে রাখব, সময়মতো জাগিয়ে দেবে আমাদের । আর আমরা 
আপনাদের সবাইকে জাগিয়ে দেব । 

জাঁগয়ে দেবে ভাই! তা হলে তোমাকে খুব লক্ষী ছেলে বলব । 

বলেই নির্মাল্য মিশ্ব আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলেন । 


শেষ রাতে উঠবার জন্য নির্মাল্য মিশ্র আজ তাড়াতাঁড় ডিনার সেরে 
শুয়ে পড়লেন । তব তাঁর ঘুম ভাঙল না। কেবিনের দরজায় করাঘাতের 
শব্দেই তাঁর ঘুম ভাঙল । জেগেই তার মনে পড়ল বাদলের কথা । বাদল 
তাঁকে জাগিয়ে দেবার প্রাতিশ্রাত 'দিয়োছিল। তাই বাদল তাঁকে ভাকতে 
এসেছে ভেবে তান ধড়মড় করে উঠেই দরজা খুলে দিলেন। আর দরজা 
খুলে দিয়েই লজ্জা পেলেন অপারামত । নিজের বেশ বাস ঠিক করতে 
করতে বললেনঃ আপাঁন। 

গুরবস্ত্‌ সিং সোহলও খানিকটা লাঁজ্জত হয়োছলেন। অন্য দিকে মুখ. 
ফারয়ে বললেন £ আপান দূর থেকে আন্দামান দেখতে চেয়োছলেন তো ? 


৯১৭ 
্বপ--৭ 


নর্মাল্য মিশ্র কোন রকমে বললেন ৪ হ্যাঁ। 

এইবারে দেখা যাবে । আপনি আসুন । 

বলে ভদ্রলোক আর অপেক্ষা না করে ফিরে গেলেন । 
'  কৌবনের দরজা বন্ধ করে দিলেন নির্মাল্য মিশ্র । ভাবলেন যে আন্দামান 
বোধহয় এখনও দেখা যাচ্ছে না। মিস্টার সোহল বলে গেলেন যে এইবারে 
দেখা যাবে । অর্থাৎ এখান বোরয়ে না পড়ে পাঁরদ্কার-পারচ্ছন্ন হয়েই 
বেরোনো ভাল । কিন্তু ভদ্রলোক নিজে কি সারারাত জেগে কাটিয়েছেন! 
কণ করে বুঝলেন যে এইবারে আন্দামান দেখা যাবে ! জল দেখেও কি কিছু 
বোঝা যায়! না অন্ধকারেও কিছ দেখতে পেয়েছেন তান! 

নর্মাল্য মিশ্র খুব তাড়াতাড়ি তোর হয়ে িলেন। তারপর বেরিয়ে 
পড়লেন দরজা খুলে। 

বাইরে বাতি জব্লছে। কিন্তু চারিধারেই অন্ধকার । আশেপাশে 
কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নির্মল্য মিশ্র খানিকটা এগয়ে গিয়ে চার ধারে 
তাকাতেই 'মস্টার সোহলকে দেখতে পেলেন। এক জায়গায় তান একা 
দাঁড়য়ে আছেন সমুদ্রের দিকে চেয়ে । স্থির হয়ে আছেন ছবির মতো, 
বোধহয় অন্যমনস্ক হয়েই আছেন ॥ নির্মাল্য 'মশ্রর পায়ের শব্দ 'তাঁন 
পেলেন না। 

তাঁর কাছে এসে নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমার খুব দৌর হয়ে গেল, 
তাই না? 

নির্মাল্য মিশ্র যে এত কাছে এসে গিয়েছিলেন, গুরবন্ত্‌ সং সোহল তা 
বুঝতে পারেননি । তাই তাঁর কথা শুনে চমকে উঠলেন। তারপর মুখ 
ফিরিয়ে হেসে বললেন £ একটুও না। 

বলেই সামনের দিকে দোখয়ে দিলেন । 

নর্মাল মিশ্র দেখলেন যে একটু একটু করে স্বচ্ছ হয়ে আসছে অম্ধকার। 
আর এই অন্ধকারই যেন এক জায়গায় বেশ ঘন হয়ে আছে, আর কোন 'দিকে 
ণকছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। গভীর বিস্ময় নিয়ে 'নর্মল্য মিশ্র প্রন 
করলেন $ আপাঁন কি সারারাত জেগেই কাটিয়েছেন 2 

স্টার সোহল হাসলেন একটুখাঁন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। 
তাই নির্মাল্য মিশ্র আবার বললেন £ আম সাঁত্যই আশ্চর্য হয়েছি । 

মিস্টার সোহল এইবারে বললেন £ আমার সঙ্গে একটি ছোট ফোল্জিং 
টাইমাঁপস আছে । তাতে আ্যালার্ম দিয়ে বাঁলসের তলায় রেখেছিলাম । 


মঠ 


নির্মাল্য মিশ্র ষেন আঁংকে উঠলেন। 

তাই দেখে মিস্টার সোহল বললেন £ আপাঁন কি ভয়ের কথা ভাবছেন ১ 

মাথা নেড়ে সমর্থন করলেন নির্মল্য 'মশ্র। 

স্টার সোহল হেসে বললেন £ না, ভয় করল না। আপনার নামেই 
সাহস পেয়ে গেলাম আমি। 


কিন্ত 
কী করবেন ডান্তার সাহেব! মারাপট! ওতে ভয় পাই নে। কিছ্তু 
আপনাকে তো খুশশ করতে পেরোছ ! 


বলে গভীর দূচ্টিতে তাকালেন 'নির্মীল্য মিশ্র দকে। 

নির্মালয মশ্রর কানের পাশ দুটো লাল হয়ে উঠল। অন্ধকারে মিস্টার 
নোহল নিশ্চয়ই তা দেখতে পেলেন না। 

চাঁর দকের অন্ধকার এখন স্বচ্ছ হয়ে আসছে । আরও ঘন দেখাচ্ছে 
খানিকটা জায়গা । নির্মীল্য মিশ্র প্রন করলেন ঃ এ কি আন্দামান ? 

না। 

ও একটা দ্বপ নয় ? 

মিস্টার সোহল বললেন £ কোকো আইল্যান্ড: । 

অনেকগুলো দ্বীপ? 

দুটো গ্রেট কোকো ছাড়িয়ে এসেছি, দেখতে পাই। এটা লিটল কোকো । 
আরও আছে কিনা জান নে। তবে ও দ্বীপগুলো আমাদের নয়, বার্মার 
অধীন । আমরা ওর পাশ 'দয়ে যাচ্ছি। 

দেখতে না দেখতেই সেই অক্পম্ট দ্বীপ মিলিয়ে গেল। রোমা 
হয়োছল নির্মাল্য মিশ্রর শরীরে । বললেনঃ কী অপরূপ মনে হচ্ছিল, 
তাই না! 

নর্মাল্য িশ্বর মনে হয়োছল যে এ এক আশ্চর্য অনুভূতি । সমদ্দ 
থেকে মাটি দেখতে যে এমন ভাল লাগে, এর কোন ধারণাই তাঁর ছিল না। 
ঠিক এই সময়ে দুপদাপ করে বাদল ছুটে এল উপরে। প্রথমে তাঁর 
কৌবনের দিকে গেল। দরজা খোলা দেখে ছুটে এল এই দিকে । বললঃ 
আপানি উঠে পড়েছেন নির্মীল্যদি ঃ এই দ্বীপের নাম কোকো আইল্যান্ড 

নর্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ জানি। 

তারপরেই বাদল মিস্টার সোহলকে দেখে বললঃ আপান আছেন ! 
তবে আর নির্মীল্যদির কোন ভাবনা নেই । আপাঁন তো সবই জানেন। 


৯১৭১ 


স্টার সোহল বললেন £ যতটুকু জান, বলব । 

তাহলে আম আর ওপরে আসব না। 

বলে বাদল তেমন করেই ছুটে নেমে গেল । 

কোকো চ্যানেল পৌরয়ে জাহাজ এগয়ে চলল নর্থ আন্দামানের দিকে । 
চাঁরাদক তখন ফর্সা হতে আরম্ভ করেছে । মিস্টার সোহল বললেন £ 
বেলা দশটার আগে পেঁশছনো যাবে বলে মনে-হচ্ছে না । | 

এত সময় লাগবে ১ 

জাহাজঘাটায় ভিড়তে অনেক সময় লাগে । 

নির্মাল্য মশ্র বললেন £ এখন আর কিছ; 'বিরান্ককর বলে মনে হচ্ছে না। 

মিস্টার সোহল বললেন £ এই হল নিয়ম। গন্তব্ন্থলে পেশছতে 
পারাঁছ জানতে পারলে নতুন উৎসাহ পাওয়া যায় । 

তাই তো দেখাছ। 

মস্টার সোহল বললেন £ আমরা এবারে নর্থ আন্দামানের পাশ দিয়ে 
ধাব। তার আগেই পাব ঈম্ট আইল্যান্ড আর ল্যাপ্ডফল আইল্যাপ্ড, তারপরে 
পিকক্‌ আইল্যান্ড । নর্থ আন্দামানের পরেও ছোট ছোট অনেক দ্বীপ 
আছে। তার মধ্যে টা্টল আইল্যান্ডস আমি চিন। পোর্ট ব্রেয়ার 
থেকে রস আইল্যান্ড দেখতে িশ্চয়ই যাবেন ৷ অনেক এীতিহাসিক নিদর্শন 
আছে । ভালো লাগবে আপনার! 

তারপরে বললেন £ নর্থ আন্দামানের দক্ষিণে মিডল আন্দামান । তার- 
পরেই সাউথ আন্দামান । 

নিমল্যি মিশ্র বললেন £ এত নাম আপনি মনে রাখতে পেরেছেন! 

একবারে কি আর পেরোছ ! বারে বারে ষাতায়াত করে শুনোছ এই 
সব নাম । পোর্টব্রেয়ার তো সাউথ আন্দামানে ! তাই আমরা আরও 
অনেক দ্বীপ দেখতে পাব ৪-লং আইল্যান্ড, গাঁটার আইল্যাপ্ড, বাটল 
আইল্যাশ্ডস:, হেনার লরেন্স, ঈস্টার ইংাঁলস, পল হ্যাডলক-_এই সব নাম । 

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেনঃ একটা নামও কিন্তু আমার মনে 
থাকবে না। 

তা আপাঁন বলতে পারেন না। মন এমন (জানিষ ষে আপনার ইচ্ছা 
বা অনিচ্ছার ওপরে কিছুই নির্ভর করে না। কা মনে থাকবে আর কী 
থাকবে না। তা আপাঁন জানেন না। জানে আপনার মন । 

নির্মাল্য মিশ্র মেনে নিলেন এই কথা, বললেন £ তা সাত্য! 


১০০ 


মিস্টার সোহল একসময়ে বললেন £ আমার অনুরোধটা কি আপাঁন 
ভেবে দেখেছেন 2 

কোন অনুরোধ 2 

ভুলে গেঝেন! কাল সন্ধ্যেবেলায় যে আপনাকে বললাম । একটি সম্ধ্যা 
আমাদের সঙ্গে-- 

না না, সে কথা ভুলে যাব কেন! কিল্তু ক জানেন ? 

জাঁন। 

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চার্য হয়ে বললেন £ জানেন আপাঁন » 

জানি। ডান্তার সাহেবের ভয়েই আপানি কথা দিতে পারছেন না। 

কিন্তু তান আমার আঁভভাবক নন। 

স্টার সোহল বললেন £ তাও জাঁন। কিন্তু তাঁকে রাজী করাতে 
পারলে আপনার আপাত্ত হবে নাতো? 

নির্মল্য মিশ্র সাগ্রহে বললেন £ পারবেন তাঁকে রাজ" করাতে! 

চেষ্টা করব । আর চেষ্টার অসাধ্য কিছ নেই । 

নির্মল্য মিশ্র বললেনঃ তাহলে আর আমার আপাত্ত ধসের! তবে 
আমাদের দলে কিন্তু আরও সাতৃজন আছেন । 

মিস্টার সোহল খুশী হয়ে বললেন £ আপান নাশ্স্ত থাকুন । আম 
আপনাদের সবাইকে নিয়ে যাব। আর সবার যাতে ভাল লাগে, তার 
ব্যবস্থা করব ! 

নির্মাল্য মিশ্র খুশী হলেন এই ভদ্রলোকের আন্তারিকতায়। কিন্তু কোন 
কথা বললেন না। 

মিস্টার সোহলও অনেকক্ষণ নীরবে রইলেন । তারপর বললেন £ একটা 
কথা আম এখনই বলে রাখ । 

বলুন । 

এই ব্যবস্থা করতে আমার দার 'দন দের হতে পারে। 

তাতে ক্ষাতি নেই । 

কেন, সে কথা জজ্ঞেস করলেন না ? 

হয়তো কোন অসুবিধা আছে । 

মিস্টার সোহল বললেন £ অস্বাবধা নয় । এখানে শুনে গিয়োছলাম যে 
আগামীকাল ভোরে কার নকোবরের জাহাজ ছাড়তে পারে । বাঁদ ছাড়ে, 
ভবে আমাকেদু তিন 'দনের জন্যে বাইরে যেতে হবে। 


১০১৯ 


নির্মাল্য মিশ্র কৌতৃহুলী হয়ে ফিরে তাকালেন। 

মিস্টার সোহল বললেন £ এ দিকে জাহাজ চলাচলের তো কোন ঠক 
ঠিকানা নেই! লিউ্‌প আন্দামান বা কার নিকোবরে কাজ থাকলে ভাঁর 
অসুবিধে ! হাত-পা আমাদের বাঁধা । 

ণনমণল্য মিশ্র সাগ্রহে জিজ্জাসা করলেন £ কী ভাবে যাবেন আপান 2 

মিস্টার সোহল বললেন £ জাহাজ ছাড়লে অসুবিধা 'কছ? নেই। 
টিকিট কেটে উঠে পড়ব। সারাদন লিটল আন্দামানে কাটবে, রাতে 
জাহাজ ছেড়ে পরাদন সকালেই পেছব কার নিকোবরে । 

তারপর ? 

সেই জাহাজেই পোর্টব্রেয়ারে ফিরে আসব । 

নর্মল্য মশ্র বলে উঠলেন ৪ আমাকে সঙ্গে বিয়ে যাবেন 2 

পরম বিস্ময়ে মিন্টার সোহল আকালেন নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দকে। 
তারপর আস্তে আস্তে বললেন ৪ আপাঁন কি সাঁত্যই যেতে চান 2 

ধমথ্যে বলব কেন ? 

স্টার সোহল বললেন £ আন্দামানে বহু যাত্রী আসেন । কিন্তু 
পোর্টব্রেয়ার থেকে বাইরে যেতে কেউ চান না । 'নকোবর দেখতে চেয়েছেন, 
এমন কাউকে আম দৌখাঁন । 

নির্মাল্য মিশ্র যেন একটু লজ্জা পেলেন। বললেন £ আপান তো 
মাঝে মাঝেই যাতায়াত করেন, তাই না ? 

ব্যবসার খাতিরে করতেই হয়। 

তবে তো টেন ডিগ্রী চ্যানেল পেরোবার আঁভজ্ঞতা আপনার আছে! 

মিস্টার সোহল বললেন £ মাঝে মাঝে বেশ ভয় করে। এ দিকের 
জাহাজগুলো খুব পুরনো তো, ডুবে যাবারই ভয় । কিন্তু ডোবে না। 
সকালে ঘুম থেকে উঠে দৌখ কার 'নকোবরে পৌছে গোছ। 

নিমণল্য মিশ্র বললেন ঃ$ অদ্ভূত অভিজ্ঞতা, তাই না! 

আডভেগ্চার বলুন । 

নর্মাল্য মিশ্ব বললেন £ আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু আপাঁন 
আমার একটা কথা রাখবেন । 

বলুন। 

এ কথা আপাঁন আর কাউকে বলবেন না । 

স্টার সোহল আশ্চর্য হয়ে বললেন £ কা ভাববেন সবাই 2 


১০২ 


নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমি হারিয়ে গোছ বলে ভাববে তো! তা 
ভাবুক । যাঁদ পারেন তো পরে কাউকে দিয়ে খবর পাঠাবেন । 

মিস্টার সোহল হেসে বললেন £ বেশ । জাহাজের খবর [নিয়ে আম 
বিকেলের দিকে আপনাকে জানাব। 

পূবাঁকাশে প্রভাতের আলো তখন ঝলমল করছে । নির্মাল্য মিশ্র হঠাৎ 
দেখতে পেলেন যে খানকটা তফাতে বসে ডান্তার মৈত্র গম্ভীরভাবে চুরট 
টানছেন। তাঁদের দুজনকে যে একসঙ্গে দেখতে পেয়েছেন, তাতে সন্দেহ 
নেই। কিন্তু কাছে আসেনান। মিস্টার সোহল সরে না গেলে 'তাঁন এ 
দিকে আসবেন না। মিস্টার সোহলও তাঁকে দেখতে পেয়োছিলেন । বললেন £ 
এখনও তো অনেক সময় আছে! আসুন না, কিছু খেয়ে আসা যাক। 

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারছেন যে তাঁর সঙ্গে যেতে দেখলে ডান্তার মৈতু 
আরও চটবেন। কিন্তু মিস্টার সোহলকে সে কথা বলতে পারলেন না। 
তাই অন্য ভাবে বললেন ৪ স্নানটা আঁম জাহাজেই সেরে নেব ভাবাছ। 
আপাঁন বরং খেয়ে নিন। 

বলে নিজের কোবনে চলে গেলেন । বাইরে রেখে গেলেন মিস্টার সোহল 
ও ডান্বার মৈত্রকে । 


॥ বারো ॥ 


[নর্মাল্য মিশ্র স্নান সেরে একা গিয়ে ব্রেকফাস্ট করলেন। তারপর 
বোরয়ে এসে দেখলেন যে জাহাজ পোর্টব্রেয়ারের দিকে এগোচ্ছে । প্রায় 
সমস্ত দ্বীপেই নারকেল ও সৃপারীর বন। এযে কত অসংখ্য অ ধারণা 


করা যায় না। 
[নর্মাল্য মিশ্র ডান্তার মৈত্রকে দেখতে পেলেন না। তাঁর বদলে মিস্টার 


সোহল এগিয়ে এলেন। বললেন £ এ দেখুন রস আইল্যান্ড । এই 
দ্বীপের কথাই আমি আপনাকে বলোছ । ইংরেজ শুনৌছ এখানেই প্রথমে 
এসৌছল। নেতাজণও এসোছিলেন এই দ্বীপে । এর ইতিহাসটাও কারও 
কাছে জেনে নেবেন। 

পোর্টব্রেয়ার এসে গেছি । ভিতরের 'দিকে আ্যাবার্ডন জেটি । যান্রশরা 
চগ্ল হয়ে উঠেছেন । কিন্তু মিস্টার সোহল শাস্তভাবে বললেন £ কখনও 
গোয়ায় গেছেন ? | 


৯০৩ 


নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ না। 

আন্দামানের অনেক জায়গায় আপনার গোয়ার কথা মনে পড়বে । বিশেষ 
করে বৌতম থেকে ওল্ড গোয়ার পথ । 

আরও স্পস্ট হচ্ছে পোর্ট ব্রেয়ার । দ্বীপের মাঝখান দিয়ে ব্যাথাম জেটি 
ছাঁড়য়ে জাহাজ এাঁগয়ে যাবে । হ্যাডো জেঁটতে 'ভিড়বে এই এম. ভি. 
আন্দামানস । 

মিস্টার সোহল জিজ্ঞাসা করলেন £ কিছ দেখতে পাচ্ছেন ? 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ একটা পাহাড়ের মাথায়-_ 

িকই দেখেছেন । এ হল আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেল। তার 
পাশেই হাসপাতাল আর আঁফস বাঁড়। 

নর্মাল্য মিশ্র সেহাদকেই তাকিয়ে রইলেন খানকক্ষণ । 

মিস্টার সোহল বললেন £ এখানকার পথ খুব উষ্চু নিচু । আর চারি- 
[দকে নারকেল আর সুপারি গাছ। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন ৪ অপূর্ব দৃশ্য! 

যথাসময়ে কিছুক্ষণ টানা-পোড়েনের পর জাহাজ ভিড়ল পোর্টরেয়ারের 
হ্যাডো জোঁটতে। জাহাজঘাটায় ভিড়ের শেষ নেই। সব জায়গাতেই 
একই রকম অবস্থা । কোথাও লোকে আত্মীয় বন্ধুদের তুলে দতে আসে, 
কোথাও আসে নামিয়ে নিতে । এক জাহাজ ভাত যাত্রীকে নাঁময়ে নিতে 
প্রায় আর এক জাহাজ লোক এসেছে । তাদের উল্লাস ও উত্তেজনায় মুখর 
হয়ে উঠেছে চার দিক । নিজেদের লোক দেখতে পেয়েই আনন্দে প্রায় 
উন্মত্ত হয়ে উঠছে । এখানে এই আনন্দ ও উত্তেজনা অন্য জায়গার চেয়ে 
বেশি বলে মনে হল নির্মাল্য মিশ্রর কাছে । ঠিক এ রকমাঁট যেন আর 
কোথাও তান দেখেনান | 

বাদলদের ছোট দলাট একন্র হয়েছে । তাদের নেবার জন্য কেউ 
আসেনি । কেউ আসবে না। আসবার কথা নয়। তারা ট্যারস্ট ৷ দেশী 
ট্যারস্টদের অভ্র্থনার কোন ব্যবস্থা নেই এ দেশে । ট্রাভেল এজেপ্ট নিয়োগ 
করলে তাদের প্রীতীনাধরা আসে 'রাসভ্‌ করতে ! তারাই সব ব্যবচ্থা করে। 
কোন রকমের দূভভাবনা পোহাতে হয় না ট্যযরিস্টদের । 

নির্মাল্য মিশ্র ইতিমধ্যে বাদলকে জানিয়ে দিয়েছেন ষে 'তাঁন তাঁদের সঙ্গে 
থাকবেন, তাঁর জনয যেন আলাদা কোন ব্যবস্থা করা না হয়। বাদল বেশ 
আশ্চর্য হয়েছিল, বলোছিল £ আপনার ব্যবচ্ছা তো খুব ভাল জায়গায় হয়োছল । 
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নির্মাল্য মিশ্র ধমক দিয়ে বলেছলেন £ কোনটা ভাল জায়গা আর 
কোনো নয়, তা আম তোমার চেয়ে ভাল বুঝি । 

বাদলও তা বুঝতে পেরোছিল । ডান্তার মৈত যেমন একা থাকতে 
চাইছেন, তেমান নির্মাল্য মিশ্রও তাঁকে এাঁড়য়ে চলতে চান। আসল কথা 
হল যে ডান্তার মৈত্র কোন সঙ্গী চান না। আর নিজেও সঙ্গী হতে পারেন 
না কারও । এই ব্যবস্হায় বিন্দু খুশ? হয়োছিল সবচেয়ে বোৌশ । বলোছিল, 
এ ভালই হল। নির্মাল্যাদর সঙ্গে বেড়ালে অনেক কিছ: জানা যাবে । 

জেটির বাইরে এসে নির্মাল্য মিশ্র তারাপদর দাদর পাশে দাঁড়য়ে 
রইলেন । আর বাদল ডান্তার মৈত্রকে একটা ট্যার্সিতে তুলে দিল। ডান্তার 
মৈত্র আগে থেকেই চারি ধারে চেয়ে দেখাছিলেন । বললেন £ আম একা যাব ? 

বাদল বললঃ আজে হাঁ। 

আর সবাই কোথায় থাকবে ! 

আমরা দু নম্বর ট্যরিস্ট রেস্ট হাউসে যাচ্ছি। 

ডান্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন £ সবাই এক জায়গায় ! 

সেই ব্যবস্থাই হয়েছে । 

তহলে আমার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করলে কেন ? 

বাদল গন্তীরভাবে বলল £ আপাঁন একটু 'নারাবাঁল থাকতে চান 
কনা তাই। 

হধ । 

বলে ডান্তার মৈত্র ট্যাক্সর দরজাটা দুম করে বন্ধ করলেন । আর বাদল 
ড্রাইভারকে বলে দিল ট্যারস্ট বাংলোয় যেতে । 

ট্যাক্সি বৌরয়ে গেল। 

দুরে দাঁড়িয়ে 'ির্মীল্য মিশ্র সবই দেখলেন । হঠাৎ এ মানুষটার জন্য 
তাঁর কেমন একটা বেদনা বোধ হল? ভদ্রলোকের বাহিরটা যেমন শস্ত, 
ভিতরটা তেমন নয়। কীচান তা মুখ ফুটে বলতে পারেন না, যা বলেন 
তা হয়তো তিনি বলতে চান নি। একটা নিঃবাস ফেলে [নর্মাল্য মিশ্র 
বললেন £ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল । 

কিন্তু তাঁর মুখের ভাব দেখে মনে হল না যে সাত্যই তান নিশ্চিন্ত 
হয়েছেন । বরং কোন অজ্লানা আশঙ্কায় যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, তা তাঁর 
দৃচ্টতে ফুটে উঠল। তারাপদর দাদ হয়তো কিছ, সন্দেহ করোছলেন। 
বললেন £ টনানিহ্রারে জারা মায়ার উন 
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নর্মাল্য মিশ্র এ কথার উত্তর দেবার অবকাশ পেলেন না। তার আগেই 
বাদল দুখানা ট্যাক্সি ধরে চেচিয়ে উঠল £ উঠে পড়ুন নির্মল্যাদ ! 

ডান্তার মৈত্রর কথা নির্মাল্য মিশ্র ভুলে গেলেন । বললেন ঃ 'জীনষপন্র 
তোলা হোক আগে । 

হ্যাডো জোঁটতে ট্যাক্সির কোন স্ট্যাপ্ড নেই, দরকারও নেই । জাহাজ 
জেটিতে লাগবার খবর পেলেই বাজারের স্ট্যান্ড থেকে ট্যাক্সি ছুটে আসে । 
এই বাড়াত ভাড়া যাল্রীদেরই দিতে হয় । না দিয়ে উপায় নেই। আগাস্ত 
করলে জোটর বাইরেই বসে থাকতে হবে । 


গাঁড়র 'পছনে ও ভেতরে মালপত্র তুলে সবাই গাঁড়তে উঠলেন। 
তারপর শহরের প্রধান রাজপথ ধরে অগ্রসর হল ট্যাক্সি । এই রাস্তার ধারেই 
এক নম্বর ট্যারস্ট বাংলো । ভাড়া একটু বোঁশ বলে বাদল দু নম্বরে ব্যবস্হা 
করোছিল। ডাঁমনারি আছে সেখানে । বড় রাস্তা. ছেড়ে খাঁনকটা 'ভতরে 
গিয়ে এই টুযরিস্ট বাংলো পাওয়া গেল। 

নির্মাল্য মিশ্র জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করল বাদল । তারপরেই 
তাড়া দিয়ে বলল £ এখানে বসে সময় নষ্ট করলে চলবে না নির্মাল্যাদ। 
চটপট আমাদের বোরয়ে পড়তে হবে । 

নির্মল্য মিশ্র হেসে বললেন £ কোথায় 2 

বাদল বলল £ দেশটা দেখতে হবে না! 

তবু ভাল। 

কেন, আপাঁন কী ভেবোছিলেন 3 

নির্মাল্য মশ্র সকৌতুকে বললেন £$ ভেবোছিলাম, হয়তো ডান্তারবাবুর 
কাছে টেনে নিয়ে যাবে । 

বাদলের মুখ কিছু বিমর্ষ হয়ে গেল। তা লক্ষ্য করে নির্মাল্য মিশ্র 
বললেন £ তোমার আবার কী হল 2 

বাদল একটা 1ন্ঃ*বাস ফেলে বলল £ মানুষটা অসহায় হয়ে গেলেন! 

কেন 2 

গেলেই দেখতে পাবেন । 

[কন্ত গেলে যে ক্ষেপে উঠবেন ! 

ওটা ওর স্বভাব । আসলে মানুষটা ঠিক অন্যরকম । 

তারাপদর "দাদ কাছে এসে দাঁড়য়েছিলেন। বললেনঃ তবে ও'কে 
ওখানে পাঠিয়ে দিলে কেন 2. 
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নিমণল্যদির জন্যে । 

আমার জন্যে ! 

বলে নির্মল্য মিশ্র সাঁবস্ময়ে তাকালেন বাদলের মুখের দিকে । 

বাদল একট. অপ্রাতভ হয়ে বলল £ ডস্তারবাবূর জন্যেও । ও'রও 
একটু বোঝা উচিত। সবাই তো বাদল নয় যে যা বললেন তাই মেনে নেবে ! 

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন বে বাদল দাদকই সামলাবার চেষ্টা 
করছে । বললেন £ কোথায় যাবে ঠিক করেছ কি 2 

তারাপদর 'দাঁদ বললেন ৪ এ বেলায় আর বেরোনো যাবে না। 

কেন? 

সমদদ্রের ওপরে দুলতে দুলতেই তো এসোছি, আজ খেয়ে দেয়ে শক্ত 
মাটির ওপরে শুয়ে একটু ঘুমণো যাবে । 

বাদল তৎপরভাবে বলল £ লাম তাহলে ডাক্তারবাবুকে একবার দেখে 
আস! 

বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল। 

নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে চেয়ে তারাপদর দাদ একটুখাঁন হাসলেন । 
কিন্তু কোন কথা বললেন না। শির্মাল্য মিশ্রর মনে হল যে এই হাসিটা 
বোধহয় বাদলের কান্ড দেখে নয়, তারাপদর দাদি বোধহয় তাঁকেই উপহাস 
করে ভিতরে চলে গেলেন । 

ঠিক এই সময়টায় তাঁর কিছ করবার নেই । আহারের দৌর আছে । 
জাহাজের বাথরুমেই িনমাল্য মন্র স্নান সেরে নিয়েছিলেন । গল্প করে 
সময় কাটানোর মতো একজন সঙ্গও নেই এই দলে । বিন্দুর কথা তাঁর 
মনে এল। খোঁজ নিয়ে দেখলেন যো বন্দু এখন স্নানের উদ্যোগ করছে । 
দলের কেউই জাহাজে স্নান করোন ।' তাই সবাই এখন ব্যস্ত । 

নর্মল্য মিশ্র খানকক্ষণ পায়চারি করলেন বাইরে । তারপর পথে 
বোরয়ে পড়লেন । পথ মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে । খানিকটা এগোলেই 
যে বড় রাস্তায় পৌছনো যাবে । ির্মাল্য মিশ্র তা জানেন । সেই 'দকেই 
[তান এগিয়ে চললেন হন হন করে। 

আল্দামানের পথঘাট কলকাতার মতো নয়। সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো 
উঠচুবনছু পথ । সমগ্র দ্বপটা যেন একটা পাহাড়ের উপত্যকা । বনজঙ্গল 
পাঁরচ্কার করে বসাতি স্থাপন হয়েছিল এককালে । ধারে ধীরে তারই উন্নতি 
হয়ে এখন একটি শহরে পরিণত হয়েছে । শহর হয়েও ঠিক শহরের মতে 
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নয়। ঘর বাঁড়রও বৈশিষ্ট্য আছে এখানে । ঠিক এ রকমাট 'নির্মল্য মিশ্র 
বুঝি এর আগে কোথাও দেখেনান । 

কিন্তু তানি বোধহয় আরও কিছ; ভাবাছলেন। বড় রাস্তা ধরে 
খাঁনকটা এগোবার পরেই তাঁর সমুদ্রের কথা মনে পড়ল। কোন একটা 
রাস্তায় চুকে পড়লে বোধহয় তার শেষ প্রান্তেই সমুদ্র দেখা যাবে । এ কথা 
মনে হতেই নর্মল্য মিশ্র একটা শাখা পথে ঢুকে পড়লেন । আর খানিকটা 
এগয়েই থমকে দাঁড়ালেন । 

না, ভুল হয়ান তরি । ওধার থেকে ডান্তার মৈত্র আসছেন বাদলের সঙ্গে। 
বেশ কাছাকাঁছ এসে গেছেন । পিছন ফিরে পালিয়ে যাবার আর উপায় 
নেই । এক রকমের অদ্ভুত লজ্জায় 'নর্মাল্য মিশ্রর মাথা যেন হেট হয়ে গেল। 

কিন্তু বাদল উল্লাসে চেচিয়ে উঠল £ শনর্মাল্যাদ ! 

নির্মীল্য মিশ্র সামলে নিলেন নিজেকে । বললেন £ সামনে এগোলে 
সমুদ্র দেখতে পাব, তাই না? 

ডাক্তার মৈত্র কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন । বললেনঃ বেশ খানকটা 
হাঁটতে হবে । তার চেয়ে _ 

বলেই থেমে গেলেন । মনে হল, তিনিও যেন লজ্জা পেয়েছেন খানিকটা । | 

বাদলের উৎসাহ আর ধরে না। বলল £ আসন নির্মাল্যাদ । দঁড়য়ে 
আর সময় নস্ট করবেন না। 

বলে নর্মাল্য মিশ্রকেও সঙ্গে নিয়ে হাটতে লাগল । সমুদ্রের দিকে নয়, 
দু নম্বর রেস্টহাউসের দিকে । কিছ:ক্ষণের মধ্যেই তাঁরা সেখানে পেশীছে 
গেলেন। 

আহারের পর একখানা আরামচেয়ারে বসে ডাক্তার মৈত্র গম্ভীর মুখে 
টুরট টানাছলেন। আর মাঝে মাঝে চার দিকে ফিরে তকাচ্ছিলেন। না, 
কাছে আর কেউ নেই । কারও ওপরে মনের 'বিরান্ত প্রকাশ করবেন, না অন; 
কিছ? করতে চান, তা বোঝা যাচ্ছে না। বাদল তাঁকে এই রেস্টহাউসে টেনে 
এনে বাইয়েছে । ডাক্তার মৈত্র নিঃশব্দে সবার সঙ্গে খেয়েছেন। তারাপ্দর 
দাদ তাঁর সঙ্গে দুএকটা কথা বলার চেম্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। ডাক্তার 
মৈত্র এমনভাৰে উত্তর দিয়েছেন যেন নিতান্ত অনিচ্ছাতেই তাঁকে এখানে 
আসতে হয়েছে । নির্মাল্য মিশ্র খেতে বসৌঁছলেন নিজের ঘরে । তানি 
একরকম জোর করেই এই ব্যবচ্ছা করোছলেন। বাদলের বা দলের আর 
কারও ওজর আপাত্ত শোনেনান। ব্যাপারটা সবাই বুঝতে পেগেছেন। কিন্তু 
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বুঝেছেন নিজের মতো করে। কেউ ভাবলেন যে নির্মল্য মিশ্র জাহাজের 
অপমানের শোধ নিলেন, আবার কেউ ভাবলেন যে এও একরকমের 
আঁভমান। আর বাদল আশ্চর্য হল এই ভেবে যে দু'জনেই দুজনের দিকে 
এগিয়ে আসাঁছলেন বেশ! তারাপদর 'দাঁদই শৃধু কৌতুক বোধ করাছলেন 
এই দুটি মানুষকে দেখে । 

আহারের পর বাদল ডান্তার মৈত্রকে ফিরে যেতে দেয়ান। বলোছল £ 
এইখানেই একট; বিশ্রাম করুন ডান্তারবাব । একসঙ্গে আমরা সেলুলার 
জেল দেখতে যাব । 

ডান্তার মৈত্র এ কথার কোন উত্তর দেননি, ফিরেও যাননি । বাদল 
একখানা চেয়ার এগয়ে দিয়ে বলোছল বসুন এখানে । 

ডাক্তার মৈত্র বিরন্ত মুখেই বসোছিলেন । তারপর থেকে এই চুরট ধরিয়ে 
টানছেন অজ্প অল্প করে, আর ফিরে ফিরে দেখছেন সব দিকে । 

নর্মল্য মিশ্রর ঘরে বিন্দুর গলা শোনা যাচ্ছিল। মনের আনন্দে গল্প 
করাছল নির্মাল্য মিশ্রর সঙ্গে । নির্মাল্য মিশ্র হঠাৎ প্রন করলেন £ ডান্তারবাবু 
ফিরে গেছেন তো ! 

বন্দ; তখনই ঘর থেকে বোরয়ে বাইরে আকাতেই ডান্তার মৈত্রকে দেখতে 
পেল। ফিরে এসে বললঃ না 'নর্মাল্যাদ। বাইরে বসে চুরট খাচ্ছেন। 

কৈ আছে তাঁর কাছে ? 

কেউ না। 

তারপরেই প্র*্ন করল £ আপান যাবেন নাক 2 

নর্মাল্য মিশ্র ঠোঁট উল্টে বললেন £ পাগল! 

কিন্তু বেশিক্ষণ তাঁরা গজ্প করবার সুযোগ পেলেন না। দরজার বাইরে 
থেকে বাদল হাঁক দিয়ে বললঃ 'শিগাগর তোর হয়ে নন 'নর্মাল্যাদি। 
বেরোবার সময় হয়েছে আমাদের । ৃ 

খাশতে ডগমগ হয়ে উঠল বিন্দুর মুখ। বললঃ আমি তাহলে 
আস র্সল্যাদ । তাড়াতাঁড় না করলে আমাকে ফেলেই চলে যাবে । 

বলেই অদশ্য হয়ে গেল । 

নর্মাল্য মিশ্র এই মেয়োটর পায়েও আনন্দের ধ্বনি শুনতে পেলেন। 
তারপরে ভাবলেন নিজের কথা । তাঁর নিজের হৃদয় যেন স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে! 

বাইরে বাদল ডান্তার মৈত্রর সঙ্গে কথা বলাছল। জিজ্ঞাসা করল ঃ বাসে 
যেতে আপনার কষ্ট হবে ডান্তারবাবু ? | 
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ডাক্তার মৈত্র বললেন £ আর সবাই কী ভাবে যাবে ? 

বাদল বলল £ আমরা বাসেই যাব। 

ডাক্তার মৈত্র বললেন £ আহলে আমার একার জন্যে আলাদা ব্যবস্থার 
দণকার নেই । 

বাদল বলল £ নর্মাল্যাদকেও একবার জিজ্ঞেন করে দোখ। 

ডাক্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন £ তান কি আলাদা যাবেন নাঁক 2 

কথাটা তান জোরেই বলোৌছলেন । তাই নির্নাল্য মিশ্বর কানেও এ 
কথা পৌছল। বাদল বললঃ নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যাবেন! 

কিল্ছু ডাক্তার মৈত্র খুব আশ্বাস পেলেন বলে মনে হল না। 

বাদল তখন নর্মাল নশ্বর ঘরের সামনে পেশছে গেছে । বললঃ 
আসতে পার নির্মাল্যাদ ? 

সবচ্ছন্দে । 

বলে নর্মাল মশ্র শন্ত হয়ে বসলেন । 

'ঘরে ঢুকে বাদল বললঃ আপাঁন 'নশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে বাসে যাবেন ! 

শনর্মাল্য 'মশ্র বললেন 2 আম আজ জেলখানা দেখতে ঘাব না। 

এরকম উত্তর শোনবার জন্যে বাদল প্রস্তুত ছিল না। বললঃ সৌক 
'নির্মল্যাদ ! 

অমন আশ্চর্য হচ্ছ কেন ? 

সেলুলার জেল দেখবেন না? এ জেল দেখবার জন্যেই তো লোকে 
আন্দামানে আসে । মআপাঁনও-- 

বলে থেমে গেল । 

নির্মল্য 'মশ্র বললেন £ যাবার আগে নিশ্চয়ই দেখব । কিচ্তু আজ 
নয়। আজ আম সমুদ্র দেখব । 

বলে নির্মাল্য মিশ্র শক হয়ে বসে রইলেন । আর বাদল এর পরে ক" 
বলবে ভেবে পেল না । 

বাদলের মুখের দিকে চেয়ে নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ দাঁড়য়ে রইলে 
কৈন! তোমরা ঘুরে এসো । 

বিন্দুর কথা বাদলের মনে পড়ৌছল। নির্মল্যাদ সঙ্গে থাকলে অনেক 
কথাই জানা ঘায়। নর্মাল্যাদ যাবেন না শুনলে সে-ই নরাশ হবে সবচেয়ে 
বেশি। কিল্তু বাদল কোন প্রীতবাদ করবার সাহস পেল না। ঘর থেকে 
বেরোতেই ডান্তার মৈত্র তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ কাঁ হল? 
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বাদল বিমর্ষভাবে বলল ; উনি বেরোবেন না। 

বেরোবেন না মানে ! 

জেলখানা উীন আজ দেখতে যাবেন না। 

ডাক্তার মৈত্র যেন গজ'ন করে উঠলেন, বললেন ঃ যাবেন না বললেই 
হল! ডাকো তাঁকে । ডেকে নিয়ে এসো বাইরে । 

বাদল বুঝতে পারাছল ষে 'নর্মল্য মিশ্রর কানে সব কথাই পেশছেছে। 
বারার্দা আর ঘরের মাঝখানে তো একাটমান্র পর্দার আড়াল। আর ডাক্তার 
মৈত্র রেখে ঢেকে কিছু বলেনান। কিন্তু বাদল এইবারে কী করবে ভেবে 
পাচ্ছিল না। 

[ঠক এই সময়ে 'ির্মাল্য মিশ্র নজেই বেরিয়ে এলেন । বললেনঃ ক" 
বলতে চান বলুন । | 

ডাক্তার মৈত্র যেন এক মুহূর্তে চুপসে গেলেন । থতমত খেয়ে বললেন £ 
হ্যাঁ, না, মানে 

মানে কী 2 

মানে বলছিলাম কি, জেলখানা ঘযাঁদ দেখতে না চান তো অন্য কোথাও 
চলুন। আপাঁন একা ঘরে বসে থাকবেন, সেটা কি ভাল হয়! 

হেসে ফেললেন নির্মল্য মিশ্র । বললেন £ আপাঁনও দেখাছ ওদের 
দলে যোগ দয়েছেন । 

বাদলকে দেখে মনে হল যে ঘাম দিয়ে অর জবর ছেড়েছে । বলে উঠল £ 
সাঁত্য 'নির্মাল্যাদ, আপাঁন আর আপাতত করবেন না। 

তারাপদর দিদি বাইরে বোরয়ে এসোছিলেন। বাদলকে ধমক দিয়ে 
বললেন $ ওদের ?নয়ে অমন করছ কেন বলতো ! ও"রা দুজনেই যাবেন । 
আর সবাইকে তাড়া দয়ে বার কর। . 

নির্মাল্য মিশ্র দেখতে পেলেন যে ডান্তার মৈন্রর চোখ এখন অপরিসীম 
প্রসম্নতায় ভরে গেছে । আশ্চর্য মানুষ! এই মানুষটাকে চিনতে বোধহয় 
তাঁর আরও সময় লাগবে ৷ 

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর গুরবন্ত: পিং সোহলের কথা মনে পড়ে গেল, 
নকোবর দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে যাবার কথাও । একটু পরেই হয়তো 'মস্টার 
সোহল এসে উপাঁস্ছত হয়ে বলবেন, সাঁত্যই একটা জাহাজ ছাড়ছে । এই 
সময়ে বেড়াতে বৌরয়ে গেলে এমন একটা সুযোগ তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাবে। 
জীবনে আর এ সুযোগ আসবে না। 


১৯১ 


'নির্মাল্য মিশ্র তাঁর মনটাকে শন্ত করে ফেললেন পরের মূহ্‌েই । তানি 
তাঁর বিচার-বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারলেন যে দলদ্ুষ্ট হয়ে তাঁর এখন 
এখানেই অপেক্ষা করা উাচত। পরে আবার এই দলে যোগ দেওয়া কঠিন 
কাজ হবে না। তাই তান তারা পদর 'দাঁদর কথার কোন প্রাতবাদ না করেই 
নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লেন । 

বিন্দ; তাঁকে ডাকতে এলে খুব মোলায়েম সুরে বললেন £ বড় ক্লান্ত 
বোধ হচ্ছে ভাই, এখন একটু বিশ্রাম করতে দাও । 

এই খবর পেয়ে ডাস্তার মৈত্রই এলেন সবার আগ্ে। বললেনঃ দোঁখ, 
কী হয়েছে ? 

বলে নির্মল্য 'মশ্রর কাব্জর দিকে হাত বাড়াতেই 'তাঁন তাঁর হাত 
গুটয়ে নিয়ে বললেন £ কিছ; হয়ান । 

তবে 2 

এবেলায় একটু বিশ্রাম নিলেই কাল ঠিক হয়ে যাবে। 

সদানন্দবাবু এসোছলেন ডাক্তার মৈত্রর পিছনে । তান বললেন £ সেই 
ভাল। কয়েকাদন ধরে শরীরের ওপর 'দিয়ে যে ধকল গেল, সবারই একটু 
বিশ্রামের দরকার । চলে আসুন ডান্তারবাবু। 

বাদল খুব আভানবেশ সহকারে নির্মাল্য মিশ্রের মুখের দিকে তাকাল । 
সে মুখে ছলনার কোন হীঙ্গত না পেয়ে বললঃ আমরা তাহলে কাছাকাছ 
কোথাও ঘুরে আসাছি নির্মীল্যাদ। কাল সবাই মিলে একসঙ্গে সেলুলার 
জেল দেখতে যাব । আপান হয়তো ভূলে গেছেন, কিন্তু আম ভূঁলান। 

কীঃ 

বলে নর্মাল মিশ্র বাদলের মুখের ?দকে তাকালেন । 

বাদল বললঃ শুধু এই জেল দেখবার জন্যেই আপাঁন এখানে আসতে 
চেয়োছলেন। 

নর্মাল্য মিশ্র কোন উত্তর না দিয়ে হাসলেন । 


॥ তেনে ॥ 
বাদলরা চলে যাবার পর 'নর্মীল্য 'মশ্ব এসে বাইরের বারান্দায় বসলেন । 


বেলা তখন পড়ে এসেছে । একটু পরেই বোধহয় দিনের মালো নিববে । 
এখানে অন্ধকার নামবে কখন, নির্মাল্য মিশ্র তা জানেন না। ভারতের 


১১৭ 


মানচন্রটা তান মনে করবার চেস্টা করলেন। এ জায়গাটা কয়েক ডিগ্রী 
পূর্বে বলেই তাঁর মনে হল। তার মানে সূর্ধ এখানে আগে উঠবে, 
ডুববেও আগে । 

সাঁতাই যাঁদ নিকোবরে যাওয়া হয়, তাহলে নির্মাল্য মিশ্র কী করবেন! 
সবাইকে বলে যাবেন, না লযকয়ে চলে যাবেন কাউকে না জানয়ে ! বলে 
গেলে বাধা আসতে পারে নানারকম । আর না বলে পালিয়ে যেতে পারলে 
একটা 'িরাট সারপ্রাইজ দেওয়া সম্ভব হবে। প্রথমে সবাই ভাববে, 'তাঁন 
তাঁদের দল ছেড়ে চলে গেছেন । তারপর খধজে বেড়াবে সমস্ত রেস্টহাউস, 
ট্যারস্ট বাংলো ও হোটেলগুলোয়। তারপর কোনখানে হাদিস না পেয়ে কী 
ভাবতে পারে ! 

হঠাৎ তাঁর জারোয়াদের কথা মনে পড়ে গেল। জারোয়ারা 'ি মানুষ চার 
করে না। বাদলরা কি ভাববে না যে জারোয়ারা তাঁকে চুরি করে নিয়ে গেছে । 

[ঠিক এই সময়েই গুরবস্ত- সিং সোহল এসে উপাশ্থিত হলেন। ভারি 
প্রসন্ন তাঁর মুখ । হাসতে হাসতেই নির্মাল্য মিশ্রর দিকে এগিয়ে এলেন। 

তাঁর ভাব দেখেই নিম্ণল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে জল খবর আছে । 
হয়তো নিকোবর যাণ্ার খবর । তাই সরাসার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কাল 
জাহাজ ছাড়ছে বুঝি ? 

[স্টার সোহল বললেন £ খুব ভোরে । অন্ধকার থাকতেই আমাদের 
বোঁরয়ে পড়তে হবে। পারবেন অত সকালে উঠতে 2 

ির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমার কাছে তো আযালার্ম ঘাঁড় নেই। 

আমার আছে তো! আমি আপনাকে জাগিয়ে দিতে পারব । খব্ব 
তাড়াতাড়ি আপনাকে রোঁড হয়ে নিতে হবে । 

তাখুব পারব। 

দুটো রাত বাইরে কাটবে । আশা করাঁছ তৃতীয় দিন সকালেই আমরা 
ফিরতে পারব । 

নির্মাল্য 'মশ্র বললেন £ খুব মজা হবে তাহলে। আম আজ রাতেই 
সব গছয়ে রাখব । ভাড়ার টাকাটা আপনাকে 'দিয়ে দিই ? 

মিস্টার সোহল বললেন £ কাল জাহাজে উঠে দেবেন। আম এসে 
আপনাকে তুলে 'নয়ে যাব । 

তারপরেই যেন কিছ বিষণ্ন হয়ে বললেন £ া্তারসাহেব কোন ঝামেলা 
করবেন না তো। 


৯১৯৩ 
স্বীপ--৮ 


সে ভয় নেই। 

কেন ? 

তান এখানে থাকবেন না । 

মিস্টার সোহল বললেন £ ও হ্যাঁ, তান তো অন্য জায়গায় আছেন । 
কিন্তু আপনার দলের লোকেরা ? 

মিস্টার সোহল একখানা চেয়ার সংগ্রহ করে এনে তাঁর পাশে বসলেন । 

নর্মাল্য মশ্র বললেন ৪ ওদের একটা সারপ্রাইজ দেবার ইচ্ছা হচ্ছে। 

ক রকম ? 

আপাঁন ভরসা দলে বলতে পারি। 

মস্টার সোহল সানন্দে বললেন £ এ সব কাজে আমার খুব উৎসাহ । 
যা বলবেন, তাতেই রাজ" হয়ে যাব । 

নির্মাল্য মিশ্ব বললেন £ এখানে আপনার চ্যালা চামুণ্ডা নিশ্চয়ই আছে। 

অনেক আছে । 

তবে কাজটা তাদের 'দয়েই করতে হবে। 

ক কাজ 2 

আপাঁন খুব চুপচাপ এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবেন । কেউ যেন 
জানতে না পারে। 

বেশ। 

তারপর আপনাকে একটা নাটক তোর করতে হবে। 

মিস্টার সোহল তার পরের কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন । 
আর নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ এরা নিশ্চয়ই আমাকে খোঁজাখশঁজ. করবে-_ 
প্রথমে রেস্ট হাউস আর ছ্যারস্ট বাংলোয়, তারপর হোটেলে মোটেলে-__ 

করবেই । 

পুলিশেও খবর 'দতে পারে । 

খ*জে না পেলে তাই করবে । 

কল্তু আগনার সঙ্গে যে বাইরে গো, এ কথা যেন প্রকাশ না পায়। 
দরকার হলে রাষ্ট্র করে দেবেন যে জারোয়ারা এসে ধরে নিয়ে গেছে । 

হাহা করে হেসে উঠলেন গুরবন্ত- সং সোহল। বললেনঃ এ আর 
এমন শন্ত কাজ কী । সকালবেলাতেই আমার কোন চ্যালা এসে জারোয়ার 
গল্প শুনিয়ে যাবে। 

কী গল্প? 
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বলবে, কাল রাতে একদল জারোয়া পোর্টব্রেয়ারে হানা দিয়োছিল। কী 
কী করেছে, তার একটা গলপ বানিয়ে বলে চলে যাবে। 

নির্মাল্য মিশ্র বলে উঠলেন £ চমৎকার আইডিয়া ! 

তার পরেই একটু 'চিন্ততভাবে বললেন £ কিন্তু প্ালস কোন গোল- 
মাল করবে না তো। 

মিস্টার সোহল বললেন ঃ সে সব ভাবনা আমার । পহালশে আমার 
অনেক বন্ধ আছে । তাদের আম আজই বলে রাখব । তারা আরও ভয় 
পাইয়ে দেবে । 

একটু থেমে বললেন ঃ যাঁদ অনমাতি দেন তো ডান্তারসাহেবের সঙ্গেও 
'একটু ইয়াকির ব্যবস্থা করতে পার । 

কী করবেন? 

এক গিলে দু পাখি মারবার ব্যবস্থা । ভয়ও দেখাব, আবার পাঁর্টতে 
'নয়ে যাবার ব্যবস্থাও করব । 

[নর্মাল্য 'মশ্র ভয়ে ভয়ে বললেন £ যে রকম রাগণ মানুষ, কোন গোলমাল 
হবে নাতো! 

সে বিষয়ে আপান নিশ্চিন্ত থাকুন । 

বলে হাসতে হাসতে গুরবস্ত্‌ সং সোহল 'ফিরে গেলেন। 

ভদ্রলোক ফিরে যেতেই নির্মাল্য মিশরের চিন্তার ধারা একটা নতুন খাতে 
বইতে লাগল । এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় এম. ভি. আন্দামানস-' 
জাহাজে । তাঁর পাঁরিচয় তান জানতে চান নি। তাঁর দরকার মনে 
করেননি । ডাক্তার মৈত্রর কাছে শুনৌছলেন যে ভদ্রলোকের ব্যবসা আছে 
আন্দামানে। সের ব্যবসা তা বলেননি বলে ডান্তার মৈত্র তাকে পছন্দ 
করেননি । এতে নির্মাল্য মিশ্রর কিছু এসে যায় না। কিন্তু এবারে কিছু 
না জেনেই তান এই অপাঁরাচত ভদ্রলোকের সঙ্গে নিকোবর ভ্রমণে রাজন 
হয়েছেন। শেষ রাতে এসে তান তাঁকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু-_ 

এইবারে 'নর্মাল্য 'মশ্রর গরম বোধ হতে লাগল । মনে হল যেন অল্প 
অল্প ঘামছেন তান । কিন্তু বাতাসে উষ্ণতা নেই। সমুদ্রের দিক থেকে 
শশতল বাতাস আসছে, কিংবা সমদ্রের দিকেই এই বাতাস বয়ে যাচ্ছে। 
তাতে উষ্ণতার বদলে শশীতলতা ছিল একটু আগে । এইবারে হঠাং যেন 
বাতাসটা গরম হয়ে উঠল। 


নির্মাল্য মিশরের মনে হল, গন্রবস্ত: সং সোহল লোকটা সাঁত্যই এখানকার 
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একজন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এবং নিজের ব্যবসার কাজেই যাচ্ছেন নিকোবর 
দ্বীপে 2 না, তাঁকে এইভাবে নিকোবর দেখাবার নামে শেষ রাতে বার করে 
নিয়ে ষেতে চান? আর 'তানিও নিতান্ত ছেলেমানুষের মতেই কোন খোঁজ 
খবর না নিয়ে এক কথায় রাজ হয়ে গেলেন ! শুধু রাজন হওয়া নয়, সবাইকে 
সারপ্রাইজ দেবার জন্যে এমন ব্যবস্থা করলেন যে কেউ তাঁর সম্বন্ধে সত্য কথাটা 
জানতেই শারবে না। নিজে উকিল হায়ে এমন কাঁচা কাজ তাঁনকরলেন কেমন 
করে। এখন কি পিছিয়ে আসবেন । ধাঁরয়ে দেবেন গুরবস্ত সিং সোহলকে ! 

আর একটা কিন্তু হঠাৎ একটা 'বরাট আকার নিয়ে তাঁর চোখের সামনে 
ভেসে উঠল। নিকোবর যাবার প্রস্তাব তো গুরবন্তু সিং সোহল 'নিজে 
করেনান। নির্মাল্য মিশ্রই এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন ভদ্রলোককে । তাঁর 
ইচ্ছা দেখেই তো ভদ্রলোক এই খবর দিতে এসেছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধে 
সব ব্যবন্থ্া করতে রাজন? হয়েছেন ! 

নর্মাল্য 'মশ্র জাহাজে এই ভদ্রলোকের আচরণ মনে করবার চেষ্টা 
করলেন। কিন্তু আশ্চর্য! ভদ্রলোকের এমন কোন আচরণ মনে পড়ছে না 
যা ভয় পাবার মতো। তাঁর ব্যবহারে কোন অসৌজন্য প্রকাশ পায়ানি, 
ডান্তার মৈত্র সম্বন্ধেও কোন আপাঁত্তকর মন্তব্য করেনান। বরং নির্মাল্য 
মশ্রর মনে হল যে তীন সবরকম সৌজন্য রক্ষার জন্যই সর্বদা সচেষ্ট 
[ছিলেন। 'তাঁন নিজে যাঁদ 'নিকোবর যাত্রার প্রস্তাব না করতেন, তবে তাঁকে 
সন্দেহ করবার কোন কারণ 'ছিল না। : 

তবে হঠাৎ এমন করে তাঁর ধারণা পাল্টে গেল কেন! এইটুকু সময়ের 
মধ্যে এমন কী ঘটল যে তান ভদ্রলোককে সন্দেহ করতে আরম্ভ করলেন ! 
অনেক ভেবেই 'তাঁন এর কোন কারণ খধ*জে পেলেন না । 

শুধু একটা অপাবধানতার জন্যে তাঁর আপশোন হল। ভদ্রলোকের 
সম্পূর্ণ পরিচয় ও ঠিকানা জেনে নেওয়া উচিত ছিল। তাহলে এখনই তিনি 
তাঁর সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারতেন । অনায়াসে 'তাঁন তাঁর খোঁজ নিতে 
পারতেন অন্যের কাছে । নিজে চলে যেতে পারতেন, কিংবা টেলিফোনেও 
হয়তো তাঁর খোঁজ নিতে পারতেন। এসব ব্যাপারে এখনগু তান কাঁচা 
আছেন বলে মনে মনে নিজেকে 'ধন্ধার দিলেন 

দিনের আলো তখন নিবে গেছে, অন্ধকার হতে আরম্ত করেছে । আর 
একট পরেই বোধহয় অন্ধকারে চারি দিক ঢেকে বাবে । তখন হয়তো তাঁর 
আরও বেশ ভয় করবে। 
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এর পরেই তাঁর মনে হল যে ফেরার পথ এখনও তার খোলা আছে। 
তান যাবেন বলেছেন, কিস্তু এখনও যানাঁন। পা বাড়াবেন বলেছেন, িচ্তু 
কোন ফাঁদে পা দেনীন। ইচ্ছে করলেই তান তশর পা গুটিয়ে নিতে 
পারেন। শেৰ রাতে গুরবস্ত্‌ সিং সোহল ষখন ত"কে নিতে আসবেন, তান 
তখন অনায়াসেই যাব না বলতে পারেন । ভদ্রতা রক্ষার জন্য শরীর খারাপের 
অজুহাত দেওয়া যেতে পারে । আজ যেমন করে 'তান দলের সঙ্গে না 
বেরিয়ে অপেক্ষা করোছলেন মিস্টার সোহলের জন্যে, কাল মিস্টার সোহলকেও 
ঠিক তেমানভাবেই বলতে পারেন, খুবই দুঃখিত, আম যেতে পারাছ না । 
কিংবা বাদলকে ডেকে বলতে পারেন, লক্ষত্রী ভাহীটি আমার, তুমি আমাকে 
জাহাজে তুলে দিয়ে এসো তাতে তাকে নিকোবর যাত্রার খবরটাও দেওয়া 
হবে, আবার গুরবন্ত্‌ সিং সোহলের কোন বদ মতলব থাকলে তাও ধরা 
পড়ে যাবে। 

বাধাও আছে একটা । গুরবস্ত সিং সোহলের যাঁদ কোন বদ মতলব না 
থাকে, তবে তাকে কিছু অপদশ্ছ করা হবে । সে ভদ্রলোক সবাইকে সারপ্রাইজ 
দেবার জন্যে যে সব ব্যবস্থা করে যাবেন, তার জন্য তকে লজ্জা পেতে হবে 
অনেক । নির্মাল্য 'িশ্রর সততায় তিনি বি*বাস হারাবেন, ভাববেন যে এই- 
ভাবে তাকেই অপদস্ছ করা হল। 

তবে নির্মাল্য মিশ্র কী করবেন? ভয় পেয়ে পাছয়ে আসবেন, না 
বীরের মতো এঁগয়ে যাবেন 2 স্কুল কলেজের কথা তশর মনে পড়ে গেল। 
সবাইকে তান তার সাহসের কথা বলতেন । বলতেন যে উকিল বা 
ব্যারস্টার হয়ে তিন টেক্কা দেবেন পুরুষদের ওপর | মেয়েরা ভীরু, তাই 
তারা পুরুষের অধীন হয়ে আছে । পুর্ষশাসত সমাজ বলে মেয়েরা 
দুঃখ করে, কিন্তু পুরুষের শাসনমূস্ত হবার জন্যে কোন চেষ্টা কখনও করে 
না। বিদ্রোহ করে তো লাভ নেই । সাহস সণ্চয় করতে হবে আগে, তারপর 
পুরুষকে অগ্রাহ্য করতে হবে । শাসনম্য্ত হবার জন্য বিদ্রোহ নয়। নিজের 
সাহস ও শান্তিতে জয় করতে হবে পুরুষ প্রাতিদ্বন্বীকে |. এই সব পুরনো 
কথা মনে হতেই নির্মাল্য মিশ্রর মনে যেন নতুন সাহসের স্টার হল। 
আযজভে্টারে ভয় পেলে তাঁর চলবেনা । 

ননির্মল্য মিশ্রর চোখের সামনে আবার এক অক্‌ল সমদদ্র ভেসে উঠল। 
যে সমুদ্র পৌরয়ে এসেছেন, সে সমৃদ্ধ নয়। টেন 'ডিগ্রণ চ্যানেল পোরিয়ে 
আর এক সমুদ্র । কলকাতা থেকে যে ট্য্যরিস্টরা আসে, তারা এই সমন 
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দেখে না। এই সমুদ্রের কোন দ্বীপও তারা দেখতে পায় না। টেন ডিগ্রী 
চ]ানেল না পেরোলে এই সমুদ্র দেখা সম্ভব নয়। 

গুরবন্ত্‌ সিং সোহলের কাছে শুনেছেন যে কয়েকখানা পুরনো জাহাজ 
আন্দামান থেকে নিকোবরের মধ্যে যাতায়াত করে । সাউথ আন্দামান থেকে 
লিটল আন্দামান, সেখান থেকে কার নিকোবর। এই জাহাজ নানকৌরি 
ও গ্রেট নিকোবরে যাবে কিনা তা 'তাঁন জানেন না। একবার কোন- 
রকমে টেন ডিগ্রী চ্যানেল পার হলে সে সব দ্বীপে যাওয়া কঠিন নয়। 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপ দেখতে পেলেও তান 'নজেকে কৃতার্থ 
ভাববেন। 

আজ তর নিকোবর দেখবার ডাক এসেছে গুরবন্ত- সিং সোহলের কাছ 
থেকে। ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলে তশর বলবে না। নিভয়ে এগিয়ে যেতে 
হবে তকে । পর্ষদের সঙ্গে টেক্কা 'দিয়ে চলবার সংকল্প নিয়েছেন তান । 
পুরুষকে তান কেন ভয় পাবেন। পুরুষের সঙ্গে তান শান্তর মোকাবেলা 
করবেন । দেহের শান্তই তো বড় নয়, শাল্তু হল বুদ্ধির । তার জন্যে মনের 
শান্ত চাই আগে । মন শন্ত না হলে বুদ্ধি কোন শাক যোগায় না। নির্মীল্য 
মিশ্রর মন শস্ত করতে হবে সকলের আগে । 

বাদলরা এখনও ফেরেনি । এই সময়েই তণীকে যান্ার আয়োজন করে 
ফেলতে হবে । সবাই 'ফরলে সবার সামনে তা করা সম্ভব হবে না । দু'তিন 
দিনের উপযোগা প্রয়োজনীয় 'জাঁনষপন্র নিলেই চলবে । যত হালকাভাবে 
যাওয়া যায়, ততই ভাল । নির্মল্য মিশ্র উঠে পড়লেন । ঘরে গিয়ে গুছিয়ে 
[নিলেন সব কিছ? । তারপরে আবার বোরয়ে এলেন বাইরে । 

আজ তণীকে সন্ধ্যেবেলাতেই শুয়ে পড়তে হবে । প্রথম রাতেই ঘুমিয়ে 
নিতে হবে। তার জন্যে শরীর খারাপেরই অজহাত দিতে হবে সবাইকে । 
নির্মল্য মশ্র ভাবলেন যে বাদলরা ফিরলেই তান সামান্য কিছু মূখে দিয়ে 
শুয়ে পড়বেন। তাই তাদের জন্যেই অপেক্ষা করতে লাগলেন । 

খাঁনকক্ষণ পরেই বাদলরা হৈ চৈ করতে করতে 'ফরে এল । বিন্দু 
ছুটে এসে বলল £ এখন কেমন লাগছে -নির্মল্যাদ ? 

নর্মল্য মিশ্র বললেন £ তেমন ভাল নয়। ভাবছি এখনই শুয়ে, পড়ব. ॥ 
তাই অপেক্ষা করছি তোমাদের জন্যে । 

বাদল উীদ্বগ্ন হয়ে বলল £ রাতে খাবেন না আমাদের সঙ্গে 2 

নর্মাল্য সিশ্র বললেন £ না ভাই, কিছু না খেলেই ভাল। 
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তারাপদর 'দাঁদ বললেন £ সৌঁক, না খেয়ে সারা রাত থাকবেন কেন! 
বাদল তো অনেক কিছু কিনে এনেছে । আই খেয়ে শুয়ে পড়বেন । 

ভানুর হাতের থলের 'ভিতরে 'ছিল তার্দের রাতের আহার । ' সে আসাঁছল 
সদানন্দবাবূর সঙ্গে । বারান্দায় 'নর্মাল্য মিশ্রকে দেখতে পেয়েই সদানন্দবাবু 
বললেন £ রাতে ঘর থেকে বেরোবেন না যেন! ডান্তারবাবর হহকুম । 

নির্মীল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন £ কেন? 

সদানন্দবাবু বললেন ৪ জারোয়ারা এই দ্বীপেই থাকে, ম্ঝে মাঝেই 
হামলা করে রাতে। 

নির্মল্য মিশ্র হেসে .বললেন £ ভয় নেই আমাকে তারা চুর করতে 
আসবে না। কিন্তু ডান্তারবাব বলেছেন, না, সাবধান হওয়া ভাল। 

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে গুরবস্ত্‌ সং সোহল তাঁর কাজ আরস্ত 
করে দিয়েছেন। 


॥ চোদ্দ ॥ 


রাতে সামান্য কিছু খেয়ে সবার আগে শুয়ে পড়েছিলেন নির্মাল্য মিশ্র । 
রাত ভোর হবার আগেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরের বাতি জ্বেলে 'তাঁন 
ঘাঁড় দেখলেন, তারপর আর আলস্য না করে উঠে পড়লেন । মুখ হাত ধুয়ে 
বেরোবার জন্যে তোর হতে তাঁর বোঁশ সময় লাগল না। কী সতর্কতা 
অবলম্বন করবেন, মনে মনে তা ঠিক করে নিয়েছিলেন । ভদ্দুতাও থাকে 
আবার বিপদের ঝ*ক কমে, এইরকমের একটা মধ্য পন্হা । দলের কাউকে 
[তান কোন কথা জানাননি । 

নর্মীল্য মিশ্র যখন ভাবাছলেন যে ঘরের দরজা খুলে অষ্ধকার বারান্দায় 
গিয়ে দাঁড়াবেন 'কিনা, ঠিক সেই সময়েই 'তাঁন দরজার উপরে খুব মৃদু 
করাঘাত শুনতে পেলেন। এই সঙ্কেত তাঁর কাছে খুবই স্পম্ট । নির্মাল্য 
মিশ্র দরজা খুলেই গুরবস্ত- সিং দোহলকে দেখতে পেলেন । নিঃশব্দে তিনি 
নমস্কার করে বললেন 8 জেগেই আছেন ! 

ধনর্মাল্য মিশ্র খুব সতর্কভাবে বললেন £ জাহাজের টিকিট পেয়েছেন 
তো? 

পেয়েছি । 

বলে বোধহয় 'নির্মাল্য মিশ্রর জানষপন্র দেখবার চেস্টা করলেন। কিন্তু 
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নির্মাল্য মিশ্র 'দোখ' বলতেই থমকে গেলেন । তাঁর মুখের দিকে একবার 
তাঁকয়েই সহাস্যে বললেন £ দেখুন। 

বলে নিজের এক হাতের ওপরে ব্লীফ কেসটা রেখে অন্য হাতে সেট 
খুলে ফেললেন । তারপর একটা পকেট থেকে দুখানা 'টাকট বার করে 
নির্মাল্য মিশ্রর হাতে দিলেন । নির্মাল্য মিশ্র এক নজরে সব দেখে নিয়েই 
বললেন £ ভাড়া তো খুব বোশ নয়! 

কিন্তু গুরবস্ত- সিং সোহল এ কথার উত্তর না দিয়ে শুধু একটুখানি 
হাসলেন । তারপরে ঘরের ভিতরে ঢুকে নির্মীল্য মিশ্র জাঁনষপন্ত হাতে 
তুলে নিয়ে বললেনঃ আসুন । 

নির্মল্য 'মশ্র তাঁর হাঁসর অর্থ কিছুটা বুঝতে পেরে লক্জা পেয়ে- 
ছিলেন। আর সেই লঙ্জা ঢাকবার জন্যে গুরবন্ত সিং সোহলের হাত থেকে 
তাঁর ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে বললেন ৪ চলুন । 

বলে ঘরের বাতি 'নাবয়ে দরজাটা ভোঁজয়ে 'দলেন । 


গুরবন্তূ সিং সোহলের গাঁড় দাঁড়িয়োছল রেস্টহাউসের বাইরে রাস্তার 
উপরে । নিঃশব্দে দুজনে গয়ে গাঁড়তে উঠলেন । ড্রাইভার গাড়র মুখ 
ঘুরিয়ে রেখোছল। কোন কথা না বলে সে রওনা হয়ে গেল। 

পথে যেতে যেতে 'নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ কা ভাবছেন ? 

স্টার সোহল বললেন ঃ আপনার কথাই ভাবাছ। 

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন £ আমার কথা ! 

মিস্টার সোহল সংক্ষেপে বললেন £ হ্যগ। 

'কিচ্তু নিরাল্য মিশ্র ছেড়ে দলেন না, বললেন £ কী ভাবছেন বলুন তো । 

মিস্টার সোহল বললেন £ দোষটা আমারই ॥ 

আপনার দোষ ! 

হ'যা। নিজের পারিচয় আপনাকে দিই নি তো, মনে একটু খটকা থাকা 
স্বাভাবিক! 

লজ্জায় নির্মাল্য মিশ্রর মাথা যেন হেট হয়ে গেল। তবু তা থেকে 
উদ্ধার পাবার জন্যে বললেন £ জাহাজের ভাড়াটা দেখে নিলাম । . 

গুরবস্তু সিং সোহল কোন প্রাতিবাদ না করে বুঝিয়ে দিলেন বে তান 
যা বোঝবার তা ঠিকই বুঝেছেন! 

জাহাজঘাটায় পেশছতে তাঁদের বোৌশ সময় লাগল না। গাড়ি থেকে 
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তাঁরা নেমে পড়লেন। গুরবন্ত সিং সোহল তাঁর ড্রাইভারকে বললেন £ 
জাহাজের খবর নিয়ে সময়মতো এসো । 

নির্মাল্য মিশ্র লক্ষ্য করলেন যে ভদ্রলোকের প্রসন্ন মেজাজাঁট যেন কেমন 
'থমথম করছে । আশ্চর্য এই ভদ্রলোকের মন! এ'কে স্বাভাবক অবচ্ছায় 
'আনতে বোধহয় বেশ বেগ পেতে হবে । 

তাঁরা যখন জাহাজে উঠলেন, অন্ধকার তখন স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল । 
নির্মল্য মিশ্র দেখলেন যে তাঁরা পাশাপাশি দুটি কৌবিন পেয়েছেন । খুব 
সেকেলে ব্যবস্থা । কিন্তু তার জন্যে নির্মাল্য মিশ্র একটুও বিচাঁলত হলেন 
'না। ভাবলেন যে, এই ব্যবচ্ছা যে আছে, একেই সৌভাগ্য বলে মেনে নিলে 
'মনে কোন দুঃখ থাকবে না। নিজের কোঁবনে জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে 
এনর্মীল্য মিশ্র বোরয়ে এসে দেখলেন যে গুরবস্ত- সিং সোহল বাইরে তাঁর 
অপেক্ষা করছেন। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্রই আগে-ভাগে বললেন £ ক্যাশ্টিন 
খুলেছে কিনা, দেখে আসা যাক। 

দমস্টার সোহল বললেন £ চা খাবেন? 

পেলে মন্দ হত না। 

গকল্তু জাহাজের চা তো ভাল লাগবে না, আমার সঙ্গে ভাল চা আছে । 

বলে নিজের কোবন থেকে একটা বড় ফ্লাস্ক বার করে আনলেন । 
বললেন £ আসুন, এখানে বসে চা খাওয়া যাক । 

নর্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন £ আপনি আবার এ সব ব্যবদ্া 
করেছেন কেন ? 

মিস্টার সোহল বললেন £ নিজের জন্যেই করেছি । 

চা খেতে খেতে নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আপনার লোকেরা বোধহয় 
কাল থেকেই কাজ শুরু করে 'দিয়েছে ! 

কেন বলুন তো! 

আমার দলের লোকেরা রেস্টহাউসে ফিরেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল 
'রাতে যেন ঘর থেকে না বেরোই । মাঝে মাঝেই জারোয়ারা নাকি হামলা করে রাতে। 

' 'কন্তু এ কথা তো আমার লোক আপনার দলের কাউকে বলোন ! 

নমাল্য মিশ্র বললেন £ নিশ্চয়ই বলেছে । তারা ফিরে এসেই আমাকে 
সতর্ক হতে বলেছে। 

মিস্টার সোহল বললেন £ কাকে বলা হয়েছিল আমি জানি। 'তাঁন 
'রেস্টহাউস থেকে বেরিয়েই দল ছেড়ে আলাদা হয়ে গিয়োছলেন। | 
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কিন্তু এই কথা শোনবার পরে-_ 

দলের লোকের মারফৎ খবরটা আপনাকে পাঠিয়ে থাকতে পারেন ॥ 
কিন্তু সতর্ক থাকতে বলা হয়েছিল তাঁকেই । 'তাঁন যেন রাতে ঘর ছেড়ে 
না বেরোন। তার মানে রাতে ঘর ছেড়ে বেরোলে এই রকমের যে একটা 
বিপদ হতে পারে, তার হীঙ্গত দেওয়া হয়োছল । 

তারপরেই বললেন £ এই জাহাজটার নাম আপাঁন দেখতে পেয়েছেন 2 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ না। 

এই জাহাজের নাম টি. এস. এস. জারোয়া ৷ 

বলেন কি! 

মিস্টার সোহল বললেন ৪ আন্দামান ও 'ানকোবর দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপ- 
গুলোর মধ্যে যে তিনখানা জাহাজ চলাচল করে, তাদের নাম এই অঞুলের 
উপজাতিদের নামে । 

আর দুখানার নাম ? 

টি. এস. এস. চোলুন-গা ও এম. ভি. ওঙ্গে। আন্দামান থেকে নিকোবরে 
যেতে হলে এই সব জাহাজের একখানায় আপনাকে উঠতেই হবে। তা না 
হলে টেন ডিগ্রী চ্যানেল পেরোতে পারবেন না। কিস্তবু আমাদের অস্দীবধা 
কী জানেন ? 

না। 

এই সব জাহাজ চলাচলের কোন নিার্দস্ট দিনক্ষণ নেই। কাজ যত 
জরুরই হোক না, আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে। জাহাজের খবর 
রাখতে হবে, আর জাহাজ ছাড়ছে শুনলেই আপনার হাজার অস্যাবধা 
থাকলেও বৌরয়ে পড়তে হবে। তার কারণ, পরের জাহাজ কবে কখন 
ছাড়বে আপান জানেন না। 

সাত্যই অসাবিধার কথা । 

: স্টার সোহল বললেন £ 'কস্তু কাছাকাছি দ্বীপে যাতায়াতের তত 
অসাঁবধা নেই। ফোর বোট আছে অনেক । সেগুলো কতকটা নিয়ামত 
যাতায়াত করে। 

তাদের নামও কি এ রকমের ? 

না। তারা হল গঙ্গা ধমূনা নর্মদা চিতল-_ . 

নমাল্য মিশ্র বললেন £ বুঝোছ। 

কিন্তু উপজাতিরা এ সবের ধার ধারে না। তারা নিজেরা নৌকো তোর 
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করে, আর সেই নৌকোয় নিজেদের কাজ চাঁলয়ে নেয় । এমন নিভয়ে তারা 
সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় যে দেখে আশ্চর্য হতে হয় । ঢেউ-এর ধাক্কায় আমরা 
বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাব। 


এক সময়ে জাহাজ ছাড়ল । '"চ্ছির সমুদ্র থেকে বৌরয়ে এল খোলামেলা 
সাগরে । জাহাজ দুলছে। অনেক কালের পুরনো জাহাজ । তবু 
এখনও ঝড়ের দাপটে ভেঙ্গে পড়েনি । বন্ধ হয়ে যায়ান জাহাজের ইঞ্জিন । 
পুরনো দিনের জাহাজ বলেই বোধহয় এখনও চলছে । 

খানিকটা দমকা বাতাস এসে ডেকের উপরে আছড়ে পড়তেই গুরবস্ত সিং 
সোহল যেন ডীদ্বিগন হয়ে উঠলেন । রোলঙের ধারে গিয়ে আকাশের 'দিকে 
চেয়ে দেখলেন খানিকক্ষণ । তারপর ফিরে এসে বললেন £ লক্ষণটা ভাল নয়। 

নির্াল্য মশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ কেন? 

আকাশে মেঘ উঠেছে । 

ঝড়ের লক্ষণ নাক ? 

ঝড় না হলেও বূম্ট হবে মনে হচ্ছে । 

নির্মা্ মিশ্র খুশী হয়ে বললেন £ সম্.্রের ওপরে বৃষ্টি আম দৌঁখান। 
ভারি সুন্দর দেখাবে নিশ্য়ই ! 

স্টার সোহল এবারে হেসে বললেন ঃ সূন্দর তো দেখাবেই। কিন্তু 
বৃছ্টি না থামলে জাহাজ থেকে আমরা নামতে পারব না। 

'নর্মাল্য মিশ্র ছেলেমানুষের মতো বললেন £ নামব না তাহলে ! 

আপনার না নামলে চলবে, কিন্তু আমি তো নামবার জন্যেই বাচ্ছি। 
নামতে না পারলে আমার অনেক ক্ষাত হয়ে যাবে । 

আবার আসবেন ! 

আপনার পরামর্শটা ভাল। কিন্তু আমার পক্ষে কী ভাল জানেন ? 

না। 

জাহাজ যাঁদ বৃষ্টি না ছাড়া পর্যন্ত দাঁড়য়ে থাকে, মানে এক দিনের বদলৈ 
দুশদন কিংবা [তনাঁদন দাঁড়িয়ে থাকে জেঁটিতে, তাহলেও মন্দ হয় না। 
আম তাহলে কাজ সেরেই ফিরতে পারব । 

নির্মল্য মিশ্র বললেন ঃ সর্বনাশ! আমার দলের সবাই তাহলে আমাকে 
ফেলে রেখেই ফিরে যাবে । 

তারপরেই তাঁর নজর পড়ল জাহাজের খালাসিদের দিকে । ডেকেরু, 
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ধারে ধারে যে দাঁড় ঝৃলাছল, তাই তারা একসঙ্গে টেনে ধরল। নির্মীল্য 
[মশ্র বলে উঠলেন £ কী করছে ওরা? 

দেখবেন ? 

বলে মিস্টার সোহল তাঁকে সৌঁদকে ডেকে নিয়ে গেলেন । কাছে গিয়ে 
নর্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে গেলেন। জেলেদের মতো খালাসিরাও মাছ 
ধরছে । নানা রঙের মাছ । বেশ বড় বড় মাছও আছে । 

মিস্টার সোহল বললেন £ এই মাছই আমরা খাব। 

কেমন করে ? | 

খালাসিরা ক্যাণ্টনে বেচবে, আর তা রে'ধে বেড়ে আমাদের খাওয়াবে 
ক্যাস্টিন। 

একসময়ে শিপাঁশপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। নির্মাল্য মিশ্র 
ভাঁর ভাল লার্গাছল এই বৃষ্টি দেখতে । বাতাসেরও বেগ বাড়ীছল। তাই 
দেখে মিস্টার সোহল বললেন £ আর দেরি করলে হয়তো বিপদে পড়তে 
হতে পারে । 

কী বিপদ ? 

বাতাসের দাপটে জাহাজ দুলতে শুর করলে আমাদের গড়াগাঁড় 
দিতে হবে । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমার বাঁম হয় না। 

কিন্তু ব্রেকফাস্ট খেতে পারবেন না। 

কেন 2 

সব জিনিষ গাঁড়য়ে আপনাব কোলে এসে পড়বে । চলুন তাড়াতাঁড় । 

মিস্টার সোহলের তাড়ায় নির্মল্য মিশ্র ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলেন বাতাস 
জোরে বইবার আগেই । শেষের দিকে বুঝতে পারাছলেন ষে মিস্টার সোহল 
[মথ্যা ভয় দেখানান । 

স্টার সোহল বললেনঃ এক কাজ করুণ। কেবিনে গিয়ে শুয়ে 
পড়ুন। জাহাজের দুলীন কমলে বোঁরয়ে আসবেন । 

বলে একরকম জোর করেই নির্মাল্য 'মিশ্রকে কৌবনে পাঠিয়ে দিলেন । 
শীনচে নামবার সময় তান বললেনঃ এ আমার ওপর আপাঁন অত্যাচার 
করলেন ! 

মিস্টার সোহল ধললেন ঃ কেন করলাম, তা একট; পরেই বুঝতে 
“পারবেন । 
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নির্মাল্য মিশ্র পিছন ফিরে বললেন £ আপাঁন ক করবেন ? 
আমার অভোস হয়ে গেছে বলেই সাহস পাচ্ছি। তা না হলে আপনার 
মতোই কেবিনে আশ্রয় নিতাম । 

বৃষ্টি তখন জোরে জোরে পড়ছে । আর দূরের সমদূ্র ফুলে ফুলে 
উঠছে, আর নামছে । মনে হচ্ছে যে এই জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেবার জন্য 
ছুটে আসছে একটার পর একটা ঢেউ । জাহাজ সেই ঢেউয়ে উঠছে.আর 
নামছে । ঢেউএর ওপরে দিনের আলোয় ঝিকাঁমক করছে বৃষ্টির ধারা । 
অপরুপ দৃশ্য । কিন্তু জাহাজ এমন. দুলছে যে 'নর্মাল্য মিশ্রর দু'পা 
টলছে। কোনরকমে কৌবনে ঢুকে তান শুয়ে পড়লেন। তাঁর মনে 
হল যে গুরবন্তূ সিং সোহল জোর করে তাঁকে কেবিনে পাঠিয়ে ভালই: 
করেছেন। এখন বোধহয় তান আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না। কোন, 
কিছু শন্ত করে ধরে নাথাকলে কেউই সোজা হয়ে দাঁড়য়ে থাকতে 
পারবে না। 

শনর্মাল্য মিশ্র শুয়ে শুয়ে দোল খেলেন অনেকক্ষণ ॥ কেউ যেন দোলনায় 
দোলাচ্ছে তাঁকে । মন্দ লাগছে না দোল খেতে । তাঁর মনে হল ষে জাহাজ 
বোধহয় এখন টেন ডিগ্রী চ্যানেল পার হচ্ছে। তাইতেই এই দুল্দান ॥ 
সমর বুঝি সারাক্ষণ এখানে অশান্ত হয়ে থাকে । 

এক সময়ে দুলুনি থামল । নির্মাল্য মিশ্রর মনে হল যে বাইরের পৃথিবী 
বুঝি শাস্ত হয়ে গেছে। আরও একটু অপেক্ষা করে 'তান উঠে বেরিয়ে 
এলেন। তারপর উঠে এলেন ডেকের উপরে । দেখলেন, গুরবন্ত- সিং 
সোহল একখানা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন । 

পায়ে পায়ে নির্মাল্য মিশ্র এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে । পাশে বসেই 
বললেন £ টেন ডিগ্রী চ্যানেল আমরা পেরিয়ে এলাম তো ! 

গুরবন্ত্‌ সিং সোহল এইবারে হা হা করে হেসে উঠলেন। আর নিমাল্য 
মশ্র লজ্জা পেয়ে বললেন £ আপাঁন হাসছেন যে 2. 

মিস্টার সোহল বললেন £ টেন ডিগ্রী চ্যানেল সম্বন্ধে আপনার ধারণা 
দেখে। 

মানে এর চেয়ে খারাপ ? কিংবা ভয়ঙ্কর ? 

মিস্টার সোহল বললেন £ এক পশলা বৃন্টি হয়ে গেল। কিচ্তু 
আকাশে মেঘ এখনও রয়ে গেল। 

টেন ডিগ্রী চ্যানেল কি এখনও আমরা পেরিয়ে আসান 2 
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স্টার সোহল মাথা নেড়ে বললেনঃ না। সমহদ্রের ও জায়গাটা 
আমরা রাতে পেরোব। কপাল নিতান্ত মন্দ না হলে সে সময়টা আমরা 
ঘাময়ে থাকব । 

ধনর্মাল্য মিশ্র বোধহয় আরও কিছ? শোনবার জন্যে গুরবন্ত- সিং সোহলের 
মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাই দেখে মিস্টার সোহল বললেন £ এখন 
আমরা লিট-ল আন্দামানের কাছাকাছি এসে গোঁছ। এই দ্বীপেই আমরা 
সারাদন কাটাব । তারপর এখান থেকে যাত্রা করব রাত দশটা নাগাদ । 

তারপর ? 

সকালবেলায় কার নিকোবর । টেন ডিগ্রী চ্যানেল এই দুই-এর মাঝে । 
একটা ক্ষ্যাপা সমূদ্রু। জলের 'নিচে কী আছে কে জানে, সারাক্ষণ তোলপাড় 
করছে জল। জল পাক খাচ্ছে নাঝড় জলের দাপট, তা আজও জানতে 
পাঁরান। যারা জানে, তারা বলতে চায় না কাউকে । কিন্তু বিপদে কোন 
দিন পাঁড়নি। 

[স্টার সোহলের শেষ কথায় খানিকটা আশ্বস্ত হলেন নির্মাল্য মিশ্র । 
বললেন £ আগে জাহাজ ড্যাব হত বলে শুনেছি । 

মিস্টার সোহল বললেন £ আমিও তাই শুনোছ। এই সব দ্বীপের 
অনেক আঁদবাসী নাক এমাঁন জাহাজড়ীবর যাত্রী । জাহাজ ডুবে যাবার 
পরে তারা ভাসতে ভাসতে এই সব দ্বীপে এসে উঠেছে । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ তখন বোধহয় এ রকম জাহাজ [ছল না। 
লোহা দিয়ে তোর হত না জাহাজ । সমুদ্রের দাপটে কাঠের জাহাজ ভেঙ্গে 
টুকরো টুকরো হয়ে যেত। 

একটু থেমে বললেন £ আশ্চর্য মানুষ! ভয় পেত না কছুতেই । 

গুরবস্ত- সিং সোহলের দাষ্টি নিবদ্ধ ছিল দুরের দিগন্তে । হঠাৎ এক- 
সময়ে বলে উঠলেন £ কিছু দেখতে পাচ্ছেন 2 

নর্মাল্য মিশ্র সেই দিকে তাঁকয়ে বললেন £ ও ক, সমুদ্রের মাঝে 
নারকেল আর সৃপুরি গাছ দেখাছ না! 

ধমস্টার সোহল বললেন £ ঠিকই দেখেছেন। জনি রিন্ন নি 
নয়, ও সব লিটল আন্দামানের গাছ । এবারে এ দ্বীপেই আমাদের জাহাজ 
[ভড়বে। 

আনন্দে উচ্ছালত হলেন 'নর্মাল্য মিশ্র । 
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জারোয়া এইবারে লিট আল্দামানে ভিড়বে । লিটল আন্দামান বললে 
এই দ্বীপ সম্বন্ধে যে রকম ধারনা হয়, নর্মাল মিশ্রর তা মনে হল না। কাল 
তান ছোট দ্বীপ অনেক দেখেছেন । সেগুলো সাঁতযই ছোট । কিন্তু এই 
দ্বীপ তাঁর কাছে একাঁট বিরাট ভূখস্ড বলে মনে হল। নারকেল ও সৃপ্রি 
গাছের দণর্ঘ সারর দিকে চেয়ে চেয়ে নির্মাল্য মশ্র একসময়ে বলে উঠলেন £ 
এই দ্বীপকে লিটল আন্দামান বলেছে কেন 2 

গুরবন্তু সিং সোহল বোধ হয় অন্য কিছু ভাবাঁছলেন। তই প্রশ্নটা 
ঠিকমতো ধরতে না পেরে বললেন £ এ একটা. নাম। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ সাউথ আন্দামানের দাঁক্ষণে লিটল আন্দামান, 
অথচ দ্বীপটাকে ছোট বলে তো মনে হচ্ছে না! 

মিস্টার সোহল এইবারে বুঝতে পেরে বললেন £ সাহেবরা আন্দামানকে 
দু ভাগে ভাগ করোছল--গ্রেট আন্দামান ও লিটল আন্দামান । গ্রেট 
আব্দামানে যে পাঁচাট প্রধান দ্বীপ তার তিনটি হল নর্থ মিডল ও সাউথ 
আন্দামান, আর ছোট দুটো দ্বীপের নাম বারাটঙ্গ ও রাটল্যান্ড। তারপর এই 
দ্বীপটার নাম রেখোছল লিটল আন্দামান। অন্য কোন নাম রাখলেই 
বোধহয় ভাল হত । 

নির্মল্য মিশ্র বললেন £ এখানেও আপনার কাজ আছে ? 

সামান্য কাজ। 

একটু থেমে বললেন £ সারাদিন সময় পাওয়া যায় বলেই [কিছ কাজ 
করে যাই। - 

তবে তো কিছ: ধারনাও আছে এই দ্বীপ সম্বন্ধে 

মিস্টার সোহল বললেন £ তা আছে । 'কন্তু আমার কী মনে হয় জানেন ? 

বলুন। 

আপনাকেও বখন সারা দিন এই দ্বীপেই কাটাতে হবে, তখন আপানি 
নিজের চোখেই কিছু দেখুন । তারপর যা জানতে চাইবেন, তা আমার 
জানা থাকলে বলব । আর না জানা থাকলে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেব। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ এই দ্বাীপটা ঘুরে দেখবার কোন ঝ)বচ্ছা আছে £ 

স্টার দোহল বললেন £ চেম্টা করে কিছু পাবেন কি না বলতে পার না। 
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তারপরেই হেসে ধললেন £ নিজের পায়ের ওপরেই ভরসা রাখবেন । 
যতটা যেতে পারবেন, তাতেই আপনার সব দেখা ও জানা হয়ে যাবে বলে মনে 
হয়। সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি ? 

তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন £ এঁটে এখানকার যাত্রণ- 
নিবাপ। এ পর্যস্ত গেলেই অনেকের দেখা পেয়ে াবেন । কথা বলার মতো 
কাউকে পেলে জানতেও পারবেন অনেক কিছু । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ সবাই বুঝ কথা বলার মতো নয় ? 

স্টার সোহল হেসে বললেন £ কথা সবাই বলে। কিন্তু সবার কথা 
আপপান বুঝতে পারবেন না। 

কোন, ভাষার কথা বলে এরা ? 

এটা তো পোর্টরেয়ার নয় যে ভারতের প্রায় সব ভাষা জানা ল্মেকই' 
আছে! এখানে আপান হল দেখবেন! আর-_ 


বাধা দিয়ে নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ হলতু কারা ১ এ নাম তো কোন 
বই-এ পাহীন ! 

পাবেন না। তার কারন এটা ভাল নাম নয় । নিকোবরীদের ডাক নাম 
হল হল্‌চু। এই অঞ্চলে হলহু নামেই তারা পরিচিত। নিকোবরী তাদের 
ভাষা । যাদ কোন হিন্দী বা ইংরেজী জানা হল্‌চুর দেখা পান, তবে তা 
সৌভাগ্য বলে মনে করবেন । শাক্ষত হলচু এ দিকে বড় একটা আসে না। 

আন্দামানের হ্থানীয় লোক ? 

যাত্রী নিবাসে তাদের পাবেন না। 

তবে আর কার দেখা পাব বলাছলেন ? 

হ্যা । ভাগ্য ভাল হলে বাঙালীর দেখা পেয়ে যাবেন । 

নর্মাল্য মশ্র আশ্চর্ধ হয়ে বললেন £ বাঙালী ! 

মিস্টার সোহল বললেন £ আশ্চর্ধ হচ্ছেন কেন! লট আন্দামানে 
বাঙালীর সংখ্যা কারও চেয়ে কম নয়। তবে তারা থাকে অনেক দূরে। 

জারোয়া তখন জাহাজঘাটায় 'ভিরোছিল। মিস্টার সোহল বললেন £ 
এখন একটু তাড়া আছে । ফিরে এসে বাঙালীদের গল্প বলব । আর ভাল 
কথা, ক্যান্টিনে আম খাবার অর্ডার দিখে রেখোছ । দুজনের জন্যেই 
আমি যা্রীনধাসে আপনার খোঁজ করে এখানে আসব । আপাঁন ষেন অন্য 
কোথাও চলে যাবেন না। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমার জন্য আপনি ভাবছেন কেন 2 
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মিস্টার সোহল বললেন £ আপাঁন যে আমার গেস্ট শুধু সঙ্গে করে 
আনান । ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্বও আমার । 

বলে এগিয়ে গেলেন। 

নির্মাল্য মিশ্র অপেক্ষা করলেন খানিকক্ষণ । হারা নামবে, তাদের মধ্যে 
বান্ততা ছিল। কিছু যায বোধহয় এখানেই বাল্লা ভঙ্গ করবে । এখান 
থেকেই পোর্টব্রেয়ারে গিয়োছল, এখন ফিরছে । আবার কিছ যাবরীর 
কাজ আছে এখানে । যারা তাড়াতআঁড় কাজ সেরে জাহাজে আবার ফিরে 
আসবে । তার্দেরই তাড়া বোঁশ। কিল্তু যারা কার নিকোবরে যাবে, তারা 
নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে। নির্মাল্য মিশ্র ভাবলেন যে যারা কিছ জানষ 
পত্র হাতে নিয়ে নামছে, তাদের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়াই ভাল। তারা হয়তো 
এখানকার আধবাসী । পোর্টব্রেয়ার থেকে ফিরছে নিজের বাঁড়। তাই 
একট. খঃজে পেতে এই রকমের জন কয়েক যান্লীর সঙ্গে মিশে গেলেন । ভাগ্য 
প্রসন্ন হলে এইখানেই কথা বলার মতো লোক খধজে পাওয়া যাবে। 

জাহাজ থেকে নামবার সময় কারও সঙ্গে কথা বসতে পারলেন না নিমাল্যি 
মিশ্র । কিন্তু লক্ষ্য করেছিলেন অনেককে । ধুতির উপরে শার্ট পরা এক 
ভদ্রলোককে দেখে তাঁকে বাঙালী বলে সন্দেহ হয়েছিল । তাঁর হাতে একটা 
বড় থলে ছিল, আর বগলে সতরাণি জড়ানো একটা বালিশ । জাহাজ থেকে 
নেমেই 'তাঁন হনৃহন্‌ করে হাঁটতে শুরু করোছিলেন । কিল্তু নিমাল্য মিশ্র 
তরতর করে এগিয়ে গিয়ে চেশচয়ে বললেন £ ও মশাই, শুনছেন ? 

পিছনে ডাক শুনে ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন । আর নিমল্যি মিশ্র দ্রুত 
পায়ে তাঁর কাছে এসে বললেন £ নমস্কার । 

ভদ্রলোক বেশ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন £ নমস্কার । 

তারপর নিমাল্য মিশ্রর আপাদমস্তক দেখে বললেন £ আমাকে ডাকছেন 2 

নর্মাল্য মিশ্র সগৌরবে বললেন £ হ্যাঁ, আপনাকেই তো ! 

ভদ্রলোক আরও আশ্চর্য হলেন ॥ 

নিম্মীল্য মিশ্র বললেন £ অমন আশ্চর্য হচ্ছেন কেন! বাঙালী বলে 
সন্দেহ হয়োছল, তাই দূু-চারটে কথা বলার জন্যে ডেকোছ । 

ভদ্রলোক বললেন £হ আপনাকে তো কখনও দোখান ! 

তা দেখবেন কী করে! আম পোর্টব্রেয়ারেও থাকি না, লিটল 
আন্দামানেও নয় । 

তবে 2 
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আঁম আসাছ কলকাতা থেকে । 

এখানে £? কেউ আছে আপনার ? কারও কাছে শ্বানীন তো? আর 
কেমন লোক তান যে আপাঁন আসছেন জৈনেও আপনাকে নিয়ে যেতে 
আসেননি ? আপনি যাবেন কেমন করে ১ 

একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন শুনে নির্মাল্য মিশ্র হাসলেন সকৌতুকে। 
বললেন £ আপিন কেমন করে যাবেন 2 

আমরা তো হে'টেই যাতায়াত কার । 

তা আম হাঁটতে পারব না ভাবছেন £ 

কার বাড়ি যাবেন বলুন 2 

এইবারে 'িমাল্য মিশ্র বললেন £ আম কারও বাঁড় যাবার জন্যে 
আসান । এসোছি বেড়াতে ॥ যাঁদ কিছ দেখতে পাই তো তাই দেখে 
জাহাজে গিয়ে উঠব । 

তাই বলুন । 

বলে ভদ্রলোক একটা স্বাস্তর নিঃ*বাস ফেললেন । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ যাঁদ আপাত্ত না থাকে তো আপনাদের কথা 
কিছু বলুন। কখন এসেছেন এখানে, কেমন আছেন-_এই সব কথা । 

ভদ্রলোক বললেন £ আমি আসান, আমার বাবা এখানে আসতে বাধ্য 
হয়োছলেন আমাদের নিয়ে । 

কেন ? 


উদ্বাস্তু সমস্যার কথা শোনেন নি2 ভারত স্বাধীন হবার পর দলে 
দলে বাঙালী উদ্বান্ত যখন দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসে, তখন পাশ্চমবঙ্গে 
তাদের স্থান হয়ান। সরকার জোর জবরদস্তি করেই বাঙালী উদ্বান্তহদের 
পাঠিয়ৌছল দণ্ডকারণ্য আর আন্দামানে । বাবার কাছে শুনোছ, পাঞ্জাবী 
উদ্ধান্তদের তারা জোর করে কোথাও পাঠাতে পারোন। তারা দিল্লী ও 
তার আশেপাশেই জবরদখল করে বসেছিল । এখন নাকি তারাই নিজেদের 
রাজ্য গড়ে তুলেছে । 

নির্মাল্য 'মশ্ব এখানে কিছ? বলতে আসেননি, এসেছেন দেখতে ও 
শুনতে । তাই এই ভদ্রলোকের কথার উত্তরে বললেন ঃ সাঁত্যি নাকি! 

ভদ্রলোক বললেন ঃ$ আমরা আর কতটুকু জানি! আমরা 'ছিলাম নিতান্ত 
শিশু । এ সব বোঝবার সময় আমাদের হয়ান। শুনেছিলাম ধে তিন 
হাজারেরও বোশ উদ্বাস্তু পাঠানো হয়েছিল আন্দামানে ১৯৪৭-এর পর থেকে 
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১৯৪৯-এর মধ্যে। তারপরেও পাঠানো হয়েছে অনেক । কিন্তু আমরা তার 
কোন হিসেব রাখনে । 

নরমাল্য মিশ্র বললেন £ এখানে কত প্ববঙ্গের উ্ধান্ত; আছেন ? 

পূবিঙ্গের ! 

বলে ভদ্রলোক যেন কৌতুকের হাঁস হাসলেন। তারপর বললেন ঃ 
আপনারা উদ্বাস্তু শুনলেই ভাবেন পর্ববঙ্গের উদ্বান্ত; | কিন্তু পূর্ববঙ্গ বললে 
কী বোঝাত জানেন ? 

কী? 

পদনাপারের দেশ । যশোর-খুলনা কোন কালেই পূর্ববঙ্গে ছল না। 
পুরনো ম্যাপের বই-এ দেখেছি যে প্রোসডেন্সী 'ডিভিসনের জেলাগুলিকে 
চিরকালই পশ্চিমবঙ্গ বলা হত । মুর্শিদাবাদ, নদশয়া, চাত্বশ পরগণা, যশোহর 
আর খুলনা জেলাকে নিয়ে প্রেসিডেঞ্সী 'ডাডসন। দেশ বিভাগের সময় 
চব্বশ-পরগণা পুরোপর রইল ভারতে । আর যশোর খুলনা গেল 
পাকিস্তানের হাতে । এখন সে অঞ্ুল হয়েছে বাঙলাদেশ । সেখানে আর 
বোধহয় পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ নেই। কিদ্তু চাব্বশ-পরগণার লোক এখন 
যশোর খুলনাকেও বলে পূর্ববঙ্গ ॥ আমরা সেই অণ্চলের লোক, তাই 
আপনাদের কাছে পূর্ববঙ্গেরই উদ্বাস্তু । 

নিমাল্য মিশ্র লাজ্জতভাবে বললেন ঃ আমার ভূল হয়েছে । 

ণকল্তু ভদ্রলোক তখনই বললেন £ -না না, এ আপনার ভুল নয়। এ 
ভুল আজকাল সবাই করে । আমরাও অনেকে নিজেদের প্ববিঙ্গেরই উদ্বাস্ত 
ভাব। কলকাতার লোকেও শুনোছি যশোর খুলনার লোককেও আজকাল 
বাঙাল বলে। 

তারপরেই হেসে বললেন £ আমার বাবা নাক পূর্ববঙ্গের লোককে 
বাঙাল বলতেন । এখন নিজে বাঙাল হয়েছেন । 

প্রসঙ্গ পারবর্তনের জন্যে নিমল্যি মিশ্র বললেনঃ এখানে আপনারা 
সুখেই আছেন তো? 

সুখে! 

বলে ভদ্রলোক হাসলেন । তারপরে বললেন £ সুখ বলতে ঘাঁদ দুবেলা 
পেট পুরে খাওয়া বোঝেন, তাহলে এখানে আমরা প্রায় সবাই খুব 
সুখেই আছি। «.. 
: ধৃনর্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে তান হয়তে কোন দুঃখের চ্ছানে 
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আঘাত 'দিয়ে ফেলেছেন। তাই কোন কথা না বলে ভদ্নুলোকের মুখের দিকে 
অকিয়ে রইলেন। 

ভদ্রলোক বললেন ৪ বুঝতে পারলেন না তো! 

না। 

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ধান আর সব্জি হয় এখানে । সমুদ্রে মছেরও 
কোন অভাব নেই । এই নিয়েই সুখী হতে পারলে এখানে আমাদের সুখের 
শেষ নেই। বাবারা যখন উদ্বাস্তু হয়ে এসোছিলেন, তখন পারবার পিছু 
পাঁচ একর ধানের জমি আর পাঁচ একর বুনো পাহাড়ী জাম পেয়েছিলেন । 
বনের গাছ কেটে জাম সমতল করে এখন তার সবটাতেই আমাদের চাষ হয়। 
বাঁড় করবার জন্যে বনের অপর্যাপ্ত কাঠ আর টিন পেয়েছিলেন । তাই 
ঘরবাঁড়ও আছে । এখন পাঁরবার বাড়ছে । এখানেই আমরা কয় হাজার 
পারবার আছি বলতে পারব না। রবান্দ্ু নগর, নেতাজী নগর গড়েছি, 
গড়োছ রামকৃষ্ণ নগর, 'বিবেকানন্দ নগর । ছেলে-মেয়েদের বিয়ের জন্যে 
আর দূরে যেতে হয় না। উত্তর আন্দামানের 'দঘাঁলপুর থেকে এই 'লিউল 
আন্দামান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে আমাদের উদ্বাস্তু কলোন। কত সুন্দর 
সুন্দর নাম- ক্ষুদিরামপুর, স্বদেশনগর, ফেরারগঞ্জ, নেবৃতলা, গণপ্তপাড়া, 
বকুলতলা, মানপুর, মথুরা--এ সব আমাদেরই দেওয়া নাম । কোন: দ্বীপে 
আমরা নেই ! 


নমল্যি মিশ্র ভয়ে ভয়ে বললেন £ আপনাদের অভাব কিসের 2 

অভাব! সরকার আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে স্কুল করে দিয়েছেন । 
কোথাও কো-অপারোটভ । কোথাও-- 

বলে থামলেন একটুখানি । তারপরে বললেন £ কিন্তু কারও অসুখ 
করলে ১ হাঁ), ডিসপেনসার আছে একটা । কখনও কম্পাউশ্ডার আছে, 
কখনও নার্স আছে । যাঁদ ডান্তার থাকে তো বলবেন, এই ওষুধটা পোর্ট 
ব্রেয়ার থেকে কিনে আনুন । 

বলে থলের ভেতর থেকে একটা ওষুধের 'শাশ বার করে দেখালেন । 
বললেন £ এই ওষ্‌ধ নিতে কেউ আসেনি ! বোধহয় আর দরকার নেই। 

ভদ্রলোকের দু চোখে জল ভরে এল ॥ নির্মাল্য মশ্র কোন কথা বলতে 
পারলেন না। 

জ্রলোক নিজেই বললেনঃ দোষ কারও নয় বুঝলেন! দ্বীপের 
মানুষ চিরকালই এইভাবে বাঁচার জন্যে বুদ্ধ করেছে । রে মরে শেষ হয়ে 
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গেছে এখানকার আদিবাসীরা, তাদেক্স বদলে আমরা এসোছ । আমাদের 
বদলে একদিন হয়তো আর কেউ আসবে। 

নির্মাল্য মিশ্র ভয়ে ভয়ে বললেন £ 'কিম্তু এইভাবে ভেঙ্গে পড়লে তো 
চলবে না। বাঁচার পথ খ*জে বার করতে হবে আমাদেরই । বেচে থাকবার 
জন্য যুদ্ধ শিখতে হবে । 

ভদ্রলোক বললেন £ কার সঙ্গে যুদ্ধ করব। বনে আর হিংস্র পশু 
নেই, আদিবাসীরা হিংসা করবে কাকে । তারা আমাদের চেয়েও অসহায়। 
প্রকৃতি ক্ষেপে ওঠে ঠিকই, কিন্তু 'নিজেই শাস্ত হয়ে দাঁক্ষণ্যে ভরে দেয় 
আমাদের ভাস্ডার । আমাদের শত্রু কে, কোথায় তারা! তাদের চিনতে 
পারলে তো যুদ্ধের কথা ভাবব! 

নির্মাল্য মিশ্র বলতে পারলেন না যে সরকারের কাছে তীদ্বর করুন। 
কেমন এক রকমের লজ্জায় তাঁর মাথা নিচু হয়ে গেল । 

ভদ্রলোক নিজেই বললেন £ একাঁদন ইংরেজ এই দেশের রাজা ছিল। 
তারা ছিল আমাদের শত্রু । তাদের বিরদ্ধে কোন কথা বললেই বিপদ 
ছিল। বিচারে ফাঁসি হত তাদের, গ্বীপাস্তর হত এখানে । এখন আমাদের 
নিজেদের সরকার । এ সরকার তো শন্রু নয়, এ আমাদের ভালোটাই চায়। 
'এ সরকারের প্রজা হয়ে থাকবার জন্যে আমরা দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে 
এসোঁছলাম। এই সরকার ভান্তর জন্যেই আমাদের দ্বাপান্তর হয়েছে। কিন্তু 
এ তো আমাদের শত্রু সরকার নয় ষে আমরা এই সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করব। 
আর যুদ্ধ করবই বা কী করে। সরকার তো চীনের প্রাচীরের মতো । 
মাথা ঠুকে ফাটল ধরাতে পারি, এমন শীন্ত আমাদের কোথায় । 

বড়রকমের একটা দীর্ঘানঃ*বাস পড়ল ভদ্রলোকের । নির্মাল্য মিশ্র 
' স্তব্ধ হয়ে দাঁড়য়ে রইলেন । 

তদ্ূলোক বললেনঃ অনেক বাজে কথা বললাম আপনাকে । অথচ 
আপনারা কেমন আছেন তা জানতে চাইলাম না। আপনারা বোধহয় ভাল 
আছেন! 

নর্মাল্য 'মশ্র এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রন করলেন £ আপনারা 
কি আমাদের কথা জানেন না ? 

জানব কী করে! খবরের কাগজ নাকি বেরোয়, রেডওতেও নাকি 
খবর প্রচারত হয়। আরও কত কি হয়েছে শুনতে পাই। কিন্তু আমাদের 
জন্যে তো কিছু নেই! আকাশে যতক্ষণ সূর্য আছে, ততক্ষণই আমরা 
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পৃথিবীটাকে দৌখ । তারপর সব অন্ধকার । 'বিজাঁল তো নেই, কখন- 
সখনও কেরোসিন পেলে বিপদ আপদের জন্যে তুলে রাখ । 

নির্মাল্য মিশ্র বুঝতে পারলেন যে কথা বাড়ালে আরও অনেক দহঃখের 
কথা শুনতে হবে । তাই বললেন £ আপনার বোধহয় খুব দেরি করে 
দিলাম, তাই না! 

ভদ্রলোকের হাঁসি ঠিক কান্নার মতো দেখাল । বললেন £ না। ওষুধের 
জন্যে তাড়া থাকলে এখানে কেউ অপেক্ষা করত । এ ওষুধ বোধহয় সমুদ্রের 
জলে ফেলে দিতে হবে। 

নর্মাল্য 'মশ্র সাহস করে 'জজ্ভাসা করতে পারলেন না কার অসুখ, কী 
অসুখ, রোগী বেচে নেই বলে কেন মনে করছেন তাই নীরবে রইলেন । 
ভদ্রলোকও আর কোন কথা না বলে বিদায় নিলেন। বিড়াবড় করে বোধহয় 
বললেন £ নমস্কার । 


॥যোল ॥ 


ধনর্মাল্য মিশ্র আর গ্রামের দিকে এগোলেন না। তাঁর পা আর চলছে 
না। আন্দামান দেখার বাসনা বুঝ সহসা শেষ হয়ে গেছে । মনে হচ্ছে, 
আর কিছ দেখবার নেই, জানবার নেই আর কিছু। লিটল আন্দামানের 
মাটিতে পা 'দিয়েই তাঁর সব কিছ জানা হয়ে গেছে । 

নির্মাল্য মিশ্ররা দল বেধে আন্দামান দেখতে এসেছেন । আন্দামান 
দেখে ফিরে যাবেন তাঁরা । 'নিত্যকার কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে ভাল লেগেছে 
তাঁদের । নানা জিনিষ দেখে আরও ভাল লাগবে । এই আশা নিয়ে বেরিয়ে 
পড়োছলেন। ট্যারস্ট তাঁরা । তাঁদের জন্যেই দেশের সরকার কত ব্যবস্থা 
'করেছেন। আরও কত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আশা করছেন তাঁরা। এই কথা 
ভেবে নির্মাল্য মিশ্রর আজ হাঁস পেল। তিনি সামনের দিকে না এগয়ে 
জাহাজেই ফিরে এলেন । 

গুরবন্ত- সিং সোহল লাণ্চের আগেই ফিরে এলেন। নির্মাল্য 'মশ্রকে 
ডেকে বসে থাকতে দেখে খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন £ কত দূরে 
গয়োছিলেন ? 

ির্মাল্য মিশ্র তন্ময় হয়ে কিছু ভাবাছলেন। চমকে উঠে বললেনঃ 
না, কোথাও যাইনি । 
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কিন্তু আপনাকে তো আম জাহাজ থেকে নামতে দেখোঁছ! 

তা দেখেছেন । 

তবে। 

মাটিতে পা 'দয়েই জাহাজে উঠে এসোঁছ। 

মিস্টার সোহল বেশ আশ্চর্য হয়ে বললেন £ সেকি! 

এক নজরেই সব দেখা হয়ে গেল কিনা! 

কিচ্তু মিস্টার সোহলের এ কথা বিশ্বাস হল না। ধনর্মল্য মিশ্রর মৃখ 
দেখে অন্য কিছু সন্দেহ হচ্ছে। থমথম করছে তাঁর মুখ। বৃঝতে 
পারলেন যে তান কোন বেদনার কথা লুকোতে চাইছেন । তাই মিস্টার 
সোহল আর কোন প্রশ্ন না করে বললেন £ আমারও কোন কাজ হল না। 

কেন? 

যার সঙ্গে দেখা করব ভেবৌছলাম, তাকে পেলাম না। খবর না দিয়ে 
এলে এইরকমই 'হয়। 

খবর দিয়ে আসেন না কেন ? 

কথাটা বলেই নির্মাল্য মিশ্র লজ্জা পেলেন। আর হাসলেন গুরবস্ত: 
[সং সোহল। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ বিকেলের দকে আর একবার খোঁজ নেবেন 
বোধহয় 2 

লাভ নেই। 

কেন 2 

ধতনি আজ ভোরবেলায় দূরে কোথাও গেছেন। ফিরতে তাঁর দোর 
হবে। ১৯8০৮৯৩৪ 

রাতে থাকবেন কোথায় ? 

দূরে দূরে উদ্বাস্তু কলোনি আছে । কোথাও আশ্রয় নেবেন । 

তারপরেই বললেন £ আন্দামানের সম্পদ আমরা ভোগ করতে পারছি না। 

কেন 2 

যোগাযোগের ব্যবচ্ছার অভাবটাই সব চেয়ে বড় অন্তরায় । এখানকার 
বনে এমন সব কাঠ.আছে যা অন্য জায়গায় সোনার মতো দামী । গুরজান 
হল প্লাই উড, পাঁপতা ম্যাচ উড, পাদাউক রেড উড | পাদাউককে পেডোক, 
আর গন্রজানকে আপনারা গজন কাঠ বলেন। এছাড়া চাগলাম টাঙ্গপোয় 
মার্বেল প্রভৃতি দুশো জাতের কাঠ পাওয়া ঘায় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ- 


১৩৫ 


পুজের দ্বীপগ্লোতে । এইসব গাছ কেটে কাঠ সরাবার কাজে হাতিকে 
দ্রেনং দেওয়া হয়। পোর্টরেয়ারে যে সমিল আছে, তা লোকে এঁদকের 
অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় করাত কারখানা বলে। প্রাই উড ও ম্যাচ 
উডের চাহিদা ভারতে অসম্ভব। দ্বীপের লোকেরা কাঠ কেটে চালান 'দিতে 
রাজী, আমরা হা-পত্তেশ করে বসে আছ । কিন্তু কিছুই করতে পারাছ না। 

কেন? 

করব ক করে? চালান দেব কেমন করে? এই সব দ্বীপের সঙ্গে 
যোগাযোগই বা রক্ষা করব কী দিয়ে ? 

একটু থেমে বললেন £ এখানকার চাষীদের কথা শুনেছেন 2 

নর্মাল্য মশ্র কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে তাকিয়ে রইলেন । 

স্টার সোহল বললেন £ ঘর ভার্ত ধান চাল। শোবার জায়গা নেই। 
বসবার জায়গা নেই। কিন্তু কিছু যে এখান থেকে চালান দিয়ে দু পয়সার 
মুখ দেখবে, তার উপায় নেই। আর আমাদের অবশ্থা ভাবুন, আলুর মতো 
সামান্য 'জানিষের জন্যেও আমরা কলকাতার মুখাপেক্ষী হয়ে আছি। 
কেরালা নারকেলের ছোবড়া থেকে খোলা পর্যন্ত বেচে বড়লোক হয়ে গেল। 
আমাদের নারকেল আর সপ্ার খেয়ে শেষ হয় না। অপর্যাপ্ত কাজু 
বাদাম হতে পারে । কেরালার মতো রবার, চা, কাঁফ, কোকো, মশলা, পাঁতি-_ 
নারির হো বারনারির হরিয়ানা 
এই দ্বীপগুলোতে সোনা ফলানো সম্ভব । 

ন্মল্য মিশ্র বললেন £ কোন উদ্যোগ নিশ্চয়ই হচ্ছে৷ 

খুব ধীরে ধীরে । করাত কলের মতো নারকেল তেলের কল বসেছে। 
প্রাই উড আর দেশলাই ফ্যাক্টুরি । কটেজ ইপ্ডাস্ট্রর মতো ছোট ছোট র্যাপার, 
বড় কোন প্ল্যান বা ডেভেলপমেন্টের কথা শুনতে পাই নে। 

কেউ হয়তো ভাবছেন ? 

আমার ভেবে তে। লাভ নেই । আমাদের ভাবনা আমাদের ঘরের বাইরে 
যাবে না। ফার্তর কথা বাইরে পেশছয়, কবরে চাপা পড়ে ঘরের হাহাকার ॥ 

নর্মাল্য মিশ্র চমকে উঠলেন । এ ভদ্রুলোকও যে সেই একই সরে কথা 
কইছেন । বস্তব্য একই, ভঙ্গিটা আলাদা । 

মিস্টার সোহল বললেন £ সরকার বলছেন, সমবায় গড়, শান্ত বাড়বে । 
আমরা সমবায় গড়োছ, শান্ত বেড়েছে । তারপর 2 তারপর কী করব! এ 
প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? 
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নির্মাল্য 'মশ্র এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। 

মিস্টার সোহল বললেন ঃ তার চেয়ে চলুন! লাণ্টটা সেরে নেওয়া 
যাক। রাতে তো ভাল ঘুম হয়নি। একটু ঘুমিয়ে নেবেন খাবার পর। 

সময় কাটাবার জন্য ঘুমই সবচেয়ে ভাল উপায়। ঘুম এলে আর 
কোন ভাবনা নেই । সব কস্টের শেষ, সব দুশ্চিন্তার অবসান । মৃম্ষূর 
কাছে মৃত্যুর মতো ক্লান্ত মানুষের কাছে ঘুমই পরম কাম্য । নির্মাল্য মিশ্র 
আজ বেশ ব্লীস্ত মনে করাছিলেন। তাই লা সেরে এসে নিজের কেবিনে 
ঢুকে শুয়ে পড়লেন । খানিকক্ষণ পরেই ঘুমে দু চোখ জড়িয়ে এল। 


নির্মল্য মিশ্রর ঘুম ধখন ভাঙল, তখন অন্ধকার নেমেছে । প্রথমে তার 
মনে হয়েছিল যে সকাল বুঝি হয় নি। তার পরেই মনে পড়ল যে-_রাতের 
ঘুম নয়, তাঁর দুপুরের ঘুম ভাঙল । কিন্তু কোঁবন এমন অধ্ধকার কেন! 

তিনি উঠে বাতি জবাললেন। তারপর ঘাড় দেখলেন । আশ্চর্য 
ব্যাপার! বিকেল গাঁড়য়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ । নির্মালা মিশ্র 
যে এমন অকাতরে ঘুময়েছেন তা বুঝতেই পারেন নি। এক রকমের লঙ্জা 
এল তাঁর। তিনি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে ডেকে 
চলে এলেন। 

বাইরে বৃূম্টি পড়ীছল আর্বাচ্ছন্ন ভাবে । কখন এই বৃষ্টি নেমোছল 
কে জানে । চাঁর দিক. থেকে একটা অদ্ভূত শব্দ আসছিল । বাম্টর জল নানা 
জায়গায় পড়ে নানা রকমের শব্দ আসছে । নিমল্য মিশ্র ডেকের উপরে 
খাঁনকটা ঘুরে বেড়ালেন । গুরবন্ত্‌ সিং সোহলকে কোথাও দেখতে গেলেন 
না। ক্যাণ্টনে গিয়ে চা চেয়েছিলেন । তারপরেই বললেন £ চা নয়, 
কফ দাও। | 

কাঁফর পেয়ালা নিয়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলেন । 

কিন্তু সময় আর কাটতে চায় না। কোন কাজ নেই। কোন বইপন্ন 
'সঙ্গে নেই ষে তা পড়ে খানিকটা সময় কাটাবেন। কোন মাঁহলা যাত্রীও তিনি 
দেখতে পেলেন না। যাঁরা জাহাজ থেকে নামেনান, তাঁরা কী ভাবে সময় 
কাটাচ্ছেন তা দেখেই তান আরও কিছ সময় কাটিয়ে দলেন। তারপর 
একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন । 

এই সময়ে এক ভদ্রলোক এসে তাঁর কাছাকাছি বসলেন । ভদ্রলোক 
লুঙ্গির মতো করে সাদা ধাঁত পরোছল। তার উপরে একটা হাত কাটা 
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বুশ সার্ট । গায়ের রঙ কালো, গোঁফ দ্বাড় কামানো মুখ বিজাঁলর আলোয়, 
বেশ চক চক করছে। নির্মাল্য মিশ্র তাঁর দিকে তাকাতেই দু হাত জুড়ে 
বললেন £ নমস্কারম্‌। 

নর্মল্য মিশ্রও তাঁকে নমস্কার করলেন । 

তারপরেই ভদ্রলোক তাঁর পাশের চেয়ারে উঠে এসে ইংরেজীতে বললেন £ 
কী বশী বৃষ্ট নেমেছে দেখেছেন। এইভাবে বৃষ্ট চললে কাল আমাদের 
কোন কাজ হবে না। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন 8 কার নিকোবর তো অনেক দূরে । সেখানে 
নিশ্চয়ই বৃষ্টি হচ্ছে না। 

গুড গভ। অনেক দূর কোথায়! মাত্র আশি মাইল, মানে-_ 

বৃঝোছি। 

কত কিলোমিটার বলুন তো ! 

মাইলেই ভাল বুঝি । 

মাইল তো আমাদের জন্যে । আপনারা এখন-- 

বলে তান বুঁঝয়ে দিলেন যে বয়সে তান প্রবীণ । তাই পুরনো 
নিয়মে তান মাইলে হিসেব করেন, নবীন নর্মাল্য মিশ্রর বোধ হয় 
কিলোমিটারে না বললে দূরত্ব বুঝতে অসুবিধা হবে। 

তারপরেই তিনি গলা নামিয়ে প্রন করলেন £ সদরিজী আপনার কে হয় 2 

নর্মল্য মিশ্র সংক্ষেপে বললেন £ কেউ নয়। 

গাধড্‌ গড ! 

গডকে 'তিনি গাডের মতো উচ্চারণ করছেন বার বার। 'কন্তু এবারে 
আর তার বেশি কিছু বললেন না। 

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বললেন £ কোথা থেকে আসছেন আপনারা ॥ 

পোর্টব্রেয়া থেকে । 

হ্যা হণ্যা, সদরিজীকে সেখানে দেখোঁছ মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে 
তো দোৌখান! 

এই উীন্তর উত্তর এঁড়য়ে যাবার জন্যে নিমাল্য মিশ্র বললেন ঃ সদরিজীকে 
কোথায় দেখেছেন £ 

মনে হচ্ছে আযাবার্ডন বাজারে । সেখানে অনেক সদরিজী আছে । 

নির্মাল্য মিশ্র এইবারে জেরা আরন্ত করলেন£ আপাঁন কোথা থেকে 
আসছেন ? 
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ম্যাডরাপ থেকে । 

কাজ কোথায় 2? পোর্ট ব্রেয়ারে, না কার নিকোবরে । 

কাজ দু জায়গাতেই । 

কী কাজ? 

এ দিকে বিজনেস প্রসপেষ্টস কী রকম, তাই দেখতে এসোছি। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ৪ আপনার কিসের বিজনেস ১ 

ভদ্রলোক সচাকত হয়ে উঠলেন । বললেন $ নানান রকম । 

কোন মন্তীর সঙ্গে আলাপ আছে 2 

কেন বলুন তো! 

যদি আলাপ থাকে তো খোলাখাীল বাল। 

স্টেটের এক মিনিস্টার আমার রিলোটভ । 

সেপ্টারে কেউ আছেন 2 

ধরবার মতো লোক আছে । 

নির্মল্য মিশ্র খুব উৎসাহ পাবার ভান করে বললেন ঃ তবে কথাটা 
খুলেই বাঁল। আমিও একই ধান্দায় কলকাতা থেকে এসেছি । এখানে 
ট্রান্সপোর্টের 'বজনেসটা খুব ভাল চলবে । সরকারের কাছ থেকে একথান৷ 
মালবাহী জাহাজ বাগাতে পারেন 2? আর কয়েকটা ট্রাক 2 

প্রাক কটা ? 

ঘটা দ্বীপে বিজনেস করবেন, ততগদলো খ্রীক, আর কয়েকটা বোশ 
থাকলেই ভাল । 

তদ্রলোক তাঁর চেয়ার ঘুরিয়ে মখোমাখি হয়ে বসলেন, বললেন £ কা 
করতে হবে বলুন তো ! 

এই দ্রীন্সপোর্টের বিজনেস করেই আপাঁন লাল হয়ে যাবেন। খুব 
অনেস্ট বিজনেস । মার খাবার একেবারে ভয় নেই। আপনার আর 
কোন ক্যাপিটাল লাগবে না। মানে, সামান্য কিছু রানিং ক্যাপিটাল থাকলেই 
চলবে । ডিজেল কেনার পয়সা, আর ড্রাইভার ক্লিনার আর মেকানিকদের 
মাইনে দেবার পয়সা । তারপর মাছের তেলেই মাছ ভাজুন । আন্দামান 
নিকোবরের সব ধান্দাবাজ আসবে আপনার মৃঠোর মধ্যে। এমনাঁক 
সর্দীরজীও । 

ভদ্রলোক ডানে-বাঁয়ে তাঁর মাথাটা নাড়লেন খানিকক্ষণ । তারপর 
বললেন £ কথাটা ভাল বলেছেন। এর জন্যেই এখানে প্রাইভেট বিজনেস 
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হচ্ছে না। স-মিল, প্রাই উড, আর ম্যাচ ফ্যান্টরীর চালাচ্ছে সেস্টার । তাদেরই 
[জাঁনষপত্র আসা যাওয়া করছে । বাঁক সবাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। 

তাই দেখলেন বুঝি 2 

দেখলাম আর কোথায়, নিজের বাদ্ধিতে বুঝলাম যে বড় বিজ্জনেসে 
এাগ্রমেন্ট করতে সবাই ভয় পায়। বলে এখানে 'ভজানিষপত্রের দরকার 
অনেক, কিল্ত মাকেট ছোট । 

এ আবার কী রকম কথা ? 

মানে পোর্টব্রেয়ারের বাইরে কোন মাকেটি নেই । দরকার তো সেখানে ! 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আর এখানকার 'জীনষের মাকেট বাইরে 
কেমন হবে? 

খুব ভাল। কিন্তু এরা মাল পাঠাতে চাইছে না। 

কেন ? 

ভদ্রলোক বললেন £ ঠিক আপাঁন যা বললেন, সেই কথা । কিন্তু 
আপনার এ লাইনের এক্সপণীরয়া্স কত 'দিনের বলুন তো! 

এক দিনের ৷ 

উত্তেজিতভাবে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, বললেন £ আমার সঙ্গে আপাঁন 
জোক করবেন না। বলুন, এক 'দিনেই প্রবলেমটা ধরে ফেলেছেন । 

নর্মীল্য মিশ্র বললেন £ 'স্ছির হয়ে বসুন । আর একটা কথা বলাছ। 

ভদ্রলোক আবার বসে বললেন £ বলুন । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আপনি তো দক্ষিণ দেশের লোক । 

ইয়েস, সাউথ ইণ্ডিয়ার্ন। নথ ইস্ডিয়ায় কখনও যাইনি । এমন কি 
কাশীতেও না। 

দলীতেও না 2 

না। 

দিল্লী না গেলে জাহাজ জোগাড় করতে পারবেন না। এখান থেকে 
ফিরে একবার দিল্লী চলে যাবেন আপনার মল্ী রিলোৌটভের চিঠি নিয়ে । 
বলবেন, এই অগ্লের উন্নীতির জন্যেই জাহাজ চাই, 'কংবা জাহাজ 
কেনবার টাকা । 

তরপরেই নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ লাক্ষা দ্বীপে গেছেন- লাক্ষা 
মাঁনকয় আমিন ডি ভি আইল্যান্ড্স ? 


নবা। 
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শুনেছি, সেখানকার অবস্থা নাকি আরও খারাপ ॥। সেখানঞপ বজনেস 
প্রস্পেন্ও আপনার দেখে আসা দরকার । যাঁদ মনে করেন, সেখানকার 
প্রস্পেষ্ট আরও ভাল তবে কাঁম্পাঁটটর কম পাবেন । সেটাও সৃবিধের | 

ভদ্রলোক দু চোখ বিস্ফারিত করে জিজ্ঞাসা করলেন £ আপান ঘরে 
এসেছেন নাক 2 

ভাবাছ, যাব । 

ধাবেন 2 

তাই ঠিক করোছ। এখানে কিছু করবার আগে সেখানটাও ঘুরে 
আসব । তবে 

তবে কী? 

দূর একটু বেশি হরে যাবে । কলকাতা থেকে কেরালায় যেতে হবে। 
বোধহয় কাঁলকটে । সেখান থেকে কাভারান্ত সোয়াশো মাইলের কম হবে না। 
দুরের দ্বীপগুলো শুনো্ছ প্রায় দুশো মাইল দূরে । 

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন £ আপাঁন তো ও দিকের খবরও রাখেন 
দেখাঁছি। কিন্তু কেরালায় গিয়ে বিজনেস করতে পারবেন কি 2 

ধনর্মাল্য মিশ্র বললেন £ পারতেই হবে। দূর দেখলে কি বিজনেস 
চলে? না, ভয় পেলে কোন কাজ হয় 3 

কিন্তু আপাঁন যাই বলুন, সর্দারজীদের সঙ্গে কারবার করবেন না। 
ডুবিয়ে দেবে আপনাকে । এখন ওরা সবার চেয়ে বোঁশ বৃদ্ধি ধরে। 

তাই নাক! 

দেখছেন না আপাঁন! কণী ভাবে দিল্লী থেকে আমাদের তাড়াচ্ছে। 
যার ফিরে আসছে ' তারা সবাই বলছে এক কথা, দিল্লী নাকি তাদের, 
তাড়াও সব সাউথ ইস্ডিক্জনকে। 

নির্মালা মি! বললেন £ আমাদেরও তো সবাই তাড়াচ্ছে-_-আসাম থেকে, 
বিহার থেকে, ডীড়ষ্যা থেকে । 'দল্লশ থেকে আপনারাই আমাদের তাঁড়য়ে 
দলেন! তাইনা? 

ভদ্রলোক বললেন £ আমাদের দোষ দিচ্ছেন কেন! আমরা কাউকে 
তাড়াতে যাই নে। যাই নিজের পেটের ধান্দায়। 

নির্মল্য মিশ্র বললেন £ আমরাও এখন পেটের ধান্দায় চার দিকে ছুটে 
বেড়াচ্ছি। দরকার হলে প্যাষ্ট করাছ সকলের সঙ্গে । 

ভ্দ্ুলোক নির্মাল্য মিশরের কানের কাছে মুখ এনে বললেন £ আমার 
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সঙ্গে প্যান্ট করতে পারেন । আমি আপনার শেয়ার মারব না। কিন্তু 
সর্দারজীদের সঙ্গে কিছুতেই যাবেন না, বুঝলেন । আর মালয়ালীদের 
সঙ্গেও না। 

বলেই লাফিয়ে উঠলেন এবং মুহূতের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । 

একটু পরেই নির্মাল্য মিশ্র দেখলেন যে গুরবন্ত সিং সোহল ধীর 
পদক্ষেপে এই দিকে আসছেন । নির্মাল্য মিশরের কাছাকাছি এসে বললেন £ 
বাম্টতৈ আটকা পড়ে গিয়োছলাম । তবু একটু ভিজেছি। আপাছি কাপড় 
ছেড়ে। 

ভদ্রলোকের হাতে ছাতা ছিল। তব ভিজে গেছেন বেশ খাঁনকটা। 
তাঁকে আসতে দেখেই যে দাক্ষণের ভদ্রলোক পালিয়ে গেছেন, তা বুঝতে 
নির্মল্য মিশ্রর অস্ীবধা হল না । 

বাইরের বৃদ্টি এখন বন্ধ হয়ে গেছে । কিন্হ আকাশে মেঘ জমে আছে 
কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। দিগন্তে তারা নেই একটাও, মাথার উপরে আছে 
কনা কে জানে! 


॥ সতেরো ॥ 
লিটল আন্দামান থেকে জারোয়া জাহাজ ছাড়ল রাত দশটার পরে । টেন 
ডিগ্রী চানেল পোরয়ে এই জাহাজ কার গনকোবর দ্বীপে পেশছবে পকাল- 
বেলায় । নিকোবর দ্বীপপহ্ঞ্জের প্রধান ঘাঁটি এইখানেই । এই দ্বীপ থেকেই 
অন্যান্য দ্বীপের শাসন পরিচালনা করা হয় । 
নির্মাল্য 'মশ্র টেন ডিগ্রী চ্যানেলের সম্বন্ধে খবর সংগ্রহের চেস্টা করে- 
শছিলেন। দশ ডিগ্রীর অক্ষরেখা তো একটা কজ্পিত রেখামান্র । বিষুব 
রেখা থেকে উত্তরে এই রেখা পাঁথবীকে বেম্টন করে আছে বলে কঙ্গনা করা 
হয়। এই দশ ডিগ্রীর অক্ষরেখা শুধু বঙ্গোপসাগরের এই অংশে নয়, 
অন্যান্য সমৃদ্রের উপরেও আছে । কল্তু সে সবজায়গায় সমুদ্র ভয়াবহ 
নয়। 'লটল আন্দামান ও কার নিকোবরের মাঝে দশ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা 
সমুদ্রের যে অংশের ওপর 'দিয়ে গেছে, সমুদ্র শুধু সেখানেই নাকি ভয়ংকর । 
কেন, তা কেউ জানে না । কা হয়, তা কেউ বলে না। শুধু মুখে মুখেই 
প্রচারত হয়েছে যে সমুদ্র সেখানে ভয়ঙকর, জাহাজ নিয়ে খেলা করে সমদূদ্র। 
'নিমাল্য মিশ্র যান্রীদের অনেককে জিত্জাসা করেছিলেন, জাহাজেরও 
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অনেক কমকে । কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর কেউই 'দিতে পারেন নি। 
জাহাজ দোলে, ভীষণ রোল করে, অস্বাস্ত বোধ হয়, মাথা ঘোরে, বমি হয় 
অনেকের । আবার অনেকে ঘুমিয়ে এই জায়গাটা পার হয়ে যায়, কিছু 
জানতেই পারে না। 

কেউ বললেন, অন্য জায়গায় যে এ রকম হয় না তানয়। সমদদ্রের যে 
কোন জায়গায় ঝড় উঠলে এই রকমই হয়। এই জায়গাটায় ঝড়-জল বেশি 
হয় বলেই সমুদ্রের একটা দুর্নাম রটে গেছে। 

নিম্মাল্য মিশ্র বুঝতে পেরেছেন যে কোন প্রাকতিক কারণে হয়তো বা 
সমুদ্রের নিচে এই দুই দ্বীপপুঞ্জের সংযোগকারী পাহাড়ের কোন বৈচিন্রাপৃণণ 
অবস্থানের জন্যই 'নচের জল আবার্তত হয়ে উপরেও ঘুণবিতে'র সৃষ্টি 
.করে। কিংবা আবহাওয়ায় একটা বিশেষ চাপ সংম্টি করে বলেই ঘু্ণি ঝড়ে 
সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে । প্রকৃত কারণটি সমুদ্রের জলে না উপরের 
আবহাওয়ায়, বিশেষজ্রাই তা সঠিক বলতে পারবেন । 

যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা বললেন ৪ খেয়ে দেয়ে শুয়ে ঘুমোবার চেস্টা করুন । 
একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু জেগে থাকলেই 
কষ্ট পাবেন। 

নি্মল্যি মিশ্রও এ কথা বুঝতে পেরোছিলেন । রাতের আহার তাড়াতাড় 
সেরে একটা আভোমন জাতীয় ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়াই সবচেয়ে নিরাপদ । 
কিন্তু আজ দুপুরে তান এত ঘ্বীময়েছেন যে চট: করে ঘুম আসবে না। 
ঘুমেরও একটা সীম আছে, ইচ্ছামতো যখন তখন এত খুশি ঘুমনো যায় 
না ॥। ঘুম আসে নিজের ইচ্ছেয়, ঘুম ভাঙেও ঘুমের ইচ্ছায় । তাই নিমাল্য 
মিশ্র ঘুমোতে চাইলেই যে ঘুম আসবে, তার কোন 'স্থিরতা নেই। 

নির্মাল্য মিশ্রর আবার জেগে থাকতেও ইচ্ছা করছে । সমুদ্রের উপরে 
হা্কা বৃষ্টি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, ঝড়ের দৃশ্য এখনও দেখেননি । সে 
বোধহয় আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয় । সংল্দরের এ রকম রুদ্ররূপ 
দেখার সুযোগ আসতে পারে জেনেও তিনি জেগে না থেকে ঘুমিয়ে পড়বেন ! 
এ রকমের সুযোগ তো জীবনে দ্বিতীয়বার হয়তো আসবে না! শরারের 
আরামের জন্য তিনি এই সুযোগ কি হেলায় হারাবেন! ঘুম তো রোজই 
ঘুমোন, কিন্তু সমুদ্রের ভয়ঙ্কর রূপ দেখার সৌভাগ্য থেকে তিনি নিজেকে 
স্বেচ্ছায় বণ্চিত করবেন! ছি ছি, এমন কাজ করলে সারা জীবন হয়তো 
তাঁকে অনুতাপ করতে হবে । নির্মাল্য মিশ্র তাঁর মনটাকে '্ছির করলেন । 
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তাড়াতাঁড় খেয়ে নিলেন ঠিকই। সময়মতো আ্ভোমিনও খেয়ে নিলেন ॥ 
গকল্চ কৌবনে ঢুকে শয্যা গ্রহণ করবার আগে সমস্ত ডেকটা ঘুরে দেখলেন । 
সব যাত্রীকে দেখলেন মনোযোগ দিয়ে । কেবিনের যাত্রীরা সবাই শয়ে 
পড়েছেন, কেউ আর বাইরে বসে নেই । ফাঁকা হয়ে গিয়েছে চেয়ারগূলো । 

এক জায়গায় নির্মাল্য মিশ্র কয়েকজন 'নিকোবরীকে দেখতে পেলেন । 
এরা লিটল আন্দামান থেকে জাহাজে উঠেছে, যাচ্ছে কার নিকোবরে | সব্যধ্যে- 
বেলায় খন এরা জাহাজে উঠোছিল, নির্মাল্য মিশ্র তখন তাদের সঙ্গে কথা 
বলবার চেস্টা করে ব্যর্থ হয়োছলেন । এদের চেহারা ও বেশভূষা দেখে মনে 
হয়েছে এরা গ্রামের লোক । কেউ হাতে মৃর্গ ঝুলিয়ে এসেছে । কারও 
পিঠে বাঁধা ছিল এক রকমের ঝুঁড়। উৎকট গন্ধে বোঝা ঘাঁচ্ছল যে 
ঝ্ড়তে শতটাক মাছ আছে । নির্মাল্য মিশ্র জানবার চেষ্টা করেছিলেন, 
এরা এই দ্বীপে থাকে না কার নিকোবরে ফিরে যাচ্ছে । ঘযাঁদ এই দ্ব'পের 
মানুষ হয় তো কার নিকোবরে এই সব জিনিষ কেন নিয়ে যাচ্ছে, আর কার 
[নকোবরের মানুষ হলে কেন এখানে এসৌছল। এই প্রশ্নের উত্তর পেলে 
[তাঁন আরও একটা প্রশ্ন করতেন, যে সব জিনিষ নিয়ে যাচ্ছে তাক কার 
[নকোবরে পাওয়া ঘায় না, না কোন আত্মীয়ের কাছে যাচ্ছে বলে উপহার 
নিয়ে যাচ্ছে! 

িস্তু নিমল্যি মিশ্রর দুভাগ্য যে কেউ তাঁর কথা বুঝতে পারল না। 
হন্দী ও ইংরেজী ভাষা এ দিকে অচল বলে নির্মাল্য মিশ্র নিরস্ত হলেন। 
একজন শিক্ষিত যাত্র” তাঁকে নিরাশ হতে দেখে বললেন £ হলচুরা নিজেদের 
ভাষা ছাড়া আর কিছ জানে না। 

হলডু 2 

এরা যে হল্ডু, তা জানেন না প্দাঝ 8 

হল্‌ড্ু নামটা শুনোছি, কিন্তু এরাই যে হলড্ু আ বুঝতে পার নি। 

নিকোবরী নাম শুনেছেন তো 2 

শুনোছ । 

তাদের কেউ হলচু বলে। হল্‌চ়ু আর শম্পেন__ এরাই নিকোবর 
দ্বীপপহঞ্জের প্রধান আঁধবাসী। 

নিমল্যি মিশ্র প্রশ্ন করে জানলেন যে ইনিও হলডুদের ভাষা জানেন না। 
হল্‌্চুদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও খুব সীমত। 

এক সময়ে নির্মাল্য মিশ্র কৌবনে এসে শুয়ে পড়লেন এবং বোধহয় 
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ঘূমিয়েই পড়েছিলেন । জাহাজের দুলুনিতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। 
জাহাজ ভীষণ দুলছে । বনে হল, দুরস্ত সমুদ্র বাাঁঝ খেলা করছে এই 
পুরনো জাহাজখানা নিয়ে । ঢেউ দিয়ে উপরে তুলে আছড়ে ফেলছে নিচে 
ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাইছে ঝরঝরে জাহাজখানা । 

নির্মাল্য মিশ্র শক্ত হাতে বিছানা আঁকড়ে রইলেন খাঁনকক্ষণ । ব্যাপারটা 
বোঝবার চেস্টা করলেন । কিছুটা ধাতস্ছ হবার পরে বৃঝতে পারলেন যে 
ঝড় উঠেছে সমুদ্রে, ঝড়ের দাপটেই জাহাজ এই রকম বাঁকছে। শুধু ঝড়, 
না সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে ঝড়ের দাপটে ? 


কেবিনের কাচের জানালার 'দিকে তাঁর নজর পড়ল । অঞ্ধকারেও এই 
জানালাটা দেখা যাচ্ছে । এই জানালা দিয়ে বাইরের সমুদ্র দেখা যায়। 
নির্মল্য মিশ্র কোন রকমে উঠে এই জানালার ধারে চলে গেলেন। তার 
পরেই বাইরের দৃশ্য দেখে ভয়ে ও আনন্দে স্তশ্তিত হয়ে গেলেন ॥ এক 
দেখা যাচ্ছে না। বাতাসও না। কিন্তু ক্ষ্যাপার মতো মাতামাতি করছে 
অশান্ত সমূদ্রু। কালো কালো ঢেউ পাগলা হাতির মতো ছুটে এসে 
জাহাজের ওপরেই ষেন আছড়ে পড়ছে ! একাঁদক থেকে নয়, মনে হচ্ছে 
চারি দিক থেকে এই রকমের উড ঢেউ জাহাজটাকে মোচার খোলার মতো 
ডাঁবয়ে দেবার জন্যেই বাঁঝ ক্ষেপে উঠেছে । ঢেউ-এর ধাকাতেই জাহাজ 
উঠছে, আর নামছে । এগোতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। 

নির্মাল্য মিশ্রর মনে পড়ে গেল রবার্ট ব্রাউানঙের সেই বিখ্যাত কাঁবতা 
[175 78251 [২106 105611161. শেষ লাইনটি তাঁর মনে পড়ছে । 

৬/1)০ ৮0059 ১৫ 00০ 5/0110 10085 900 (0 10)81)1] কে 
জানে, আজই পৃথিবীর শেষ কিনা ! 

কিন্তু এই ভাবে পৃথিবীর শেষ হয় না। কোনও 'দনই বোধহয় 
পাঁথবীর শেষ হয় না। প্রলয়-ট্রলয় কথাগুলো বুঝি মানুষকে ভয় 
দেখানোর অনাই সংষ্টি হয়েছে । প্রলয় বলে যা মনে হয়, তার পরেও সূর্য 
ওঠে আকাশে । আলোর নিচের পৃথিবী ঝলমল করে হেসে ওঠে । 

ঘুম থেকে জেগে উঠে নির্মাল্য মিশ্র মনে করতে পারলেন না, রাতের 
সেই প্রলয় নৃত্য কতক্ষণ স্থায়ী হয়োছল। কতক্ষণ তান জানালা দিয়ে 
সেই নৃত্য দেখোছলেন, সে কথাও সহসা মনে করতে পারলেন না। 
পৃথিবীর শেষ হয়ে যাচ্ছে ভাবতে ভাবতেই তানি বোধহয় আবার ঘ্মিয়ে 
পড়েছিলেন। তারপর এই জারোয়া জাহাজ টেন ডিগ্রশ চ্যানেল আতফম 
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করে চলে এসোঁছিল না সমন্দ্র শান্ত হয়ে গয়োছিল, তা তান জানতে পারেন 
[ন। রাতে কতক্ষণ তিন জেগে ছলেন, তাও মনে করতে পারলেন না । 

কোঁবনের ভিতরে এখন আর অন্ধকার নেই । বেশ আলো হয়ে গেছে। 
নর্মাল্য মিশ্র বিছানা ছেড়ে উঠে শাঁড় জামা সামলে নিলেন। তারপর 
বাথরুমের দিকে পা বাড়ালেন । 

ডেকে এসে নিমল্যি মিশ্রর বিস্ময়ের আর অবাধ রইল না। সমদ্রে 
জাহাজ দাঁড়য়ে আছে, চলছে বলে মনে হল না। নির্মাল্য মশ্র চার দিকে 
ঘুরে দেখলেন-_এক দকে অকুল সমুদ্র, অন্য দিকে এক দ্বীপ স্পন্ট দেখা 
যাচ্ছে। দ্বীপের নারকেল গাছগ্ীল যেন সমুদ্রের বেলাভাঁমি পর্যন্ত নেমে 
এসেছে । জাহাজ দুলছে এমন ভাবে যে এতক্ষণ 'তাঁন বুঝতেই পারেনাঁন 
যে তা এক জায়গাতেই দাঁড়য়ে আছে । 

ডেকে যাত্রী বোঁশ নেই ! যাঁরা আছেন তাঁদের মুখ অগ্রসন্ন, বিমর্ষ 
ভাবে তাঁরা দাঁড়িয়ে বা বসে আছেন । কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। 
দাক্ষণ ভারতের সেই ভদ্রলোককে নির্মাল্য মিশ্র দেখতে পেলেন । তান 
স্নান করে বোধহয় পুজা পাঠ করছেন ডেকের এক ধারে । গন্রবস্তা সং 
সোহলকে তান দেখতে পেলেন না । 

নর্মল্য মিশ্রর মনে পড়ল যে গতকাল থেকেই মিস্টার সোহলকে তান 
স্বাভাবক দেখাছিলেন না। খুব চীম্তত ও বিষণ্ন দেখাঁচ্ছল তাঁকে । কোন 
অজানা আশঙ্কায় আঁস্থরতা বোধ করাছলেন বলে তাঁর মনে হয়েছিল। 
কল্ত নিাল্য মশ্র কোন প্র*্ন করতে পারেননি । সঙ্কোচ হয়েছিল তাঁর। 
এখন তাঁকে দেখতে না পেয়েও চিন্তিত হয়ে পড়লেন । 

জাহাজ কেন এগোচ্ছে না তা একজন যাত্রীকে 'জিজ্ঞাসা করলেন । কন্তু 
কোন সদুত্তর পেলেন না। একজন খালাসিকে দেখতে পেয়ে তার কাছেও 
1তাঁন জানতে চাইলেন । সে বললঃ হাওয়া উল্টো দিকে বইছে । 

তবে 2 

সেই জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। 

হাওয়া সোজা দিকে না বইলে কি আমরা এগোব না? 

কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য খালাস দাঁড়য়ে ছিল না। সংক্ষেপে 
তার আগের প্রশ্নের জবাব দিয়েই সে নিঞ্জের কাজে চলে 'গির়্োছল। 

ধির্মাল্য মিশ্রর মনে তখন আরও অনেক প্রশ্ন এসেছে । সামনের এ 
দ্বীপটাই কি কার নিকোবর! কিন্তু কোন জাহাজ ঘাটা দেখতে পাচ্ছেন না 
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কেন! কার নিকোবরই তো এ অঞুলের প্রধান দ্বীপ । এখানে নিশ্চয়ই 
একটা জেটি থাকবে । জাহাজ এসে ভিড়বে সেই জেটিতে । নির্মাল্য মিশ্রর 
মনে হল যে এই দ্বীপ তাহলে কার নিকোবর নয় । কিংবা জোঁটতে জাহাজ 
ভেড়াবার জন্য অন্য দিকে যেতে হবে । 

কিন্তু এ সব কথা জেনে নেবার জন্য কোন যাত্রীকে তানি পেলেন না। 
অনেকেই এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। রাতে ভাল ঘুম হয়নি বলে এখনও 
বোধহয় তাঁরা ঘুময়ে আছেন । জাহাজ দুলছে জেনে অনেকে হয়তো 
জেগেও নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন । 

এখন কী করবেন, 'ির্মীল্য মিশ্র সেই কথাই ভাবাছলেন । ঘাঁড়তে 
দেখলেন যে বেলা অনেক হয়েছে । গতকাল যাত্রীদের কথায় তাঁর মনে 
হয়োছল যে ভোরবেলাতেই তাঁরা কার নিকোবরে পৌছে যাবেন। +কচ্তু 
এখন আর কারও মধ্যে পেছবার জন্য কোন ব্যস্ত ভাব দেখছেন না। 

সহসা তাঁর গত রান্রর হলছ্রদের কথা মনে পড়ে গেল। তারা তো 
নিকোবরেরই আঁধিবাসী! তাঁরা কী করছে দেখা দরকার । তাড়াতাড়ি 
[তিনি হল্‌ঢুদের খোঁজে এগিয়ে গেলেন। দেখতেও পেলেন তাদের । তারা 
এক জায়গায় জড়ো হয়ে দ্বীপের দিকে তআকয়ে আছে । 

নর্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে দূরে তীরের কাছে খান কয়েক 
নৌকো দেখা যাচ্ছে । সরু লম্বা আকারের নৌকো । মানুষজনও দেখা 
যাচ্ছে। তারা বোধহয় অপেক্ষা করছে জাহাজের । 

এই সময়ে নির্মাল্য মিশ্র গুরবন্ত সিং সোহলকে দেখতে পেলেন । 
ভদ্রলোক স্নান করে তাঁর ভিজে চুল দাঁড় এক ফাল লাল কাপড় 'দিয়ে বেধে 
এসেছেন । নর্মাল) মিশ্রকে নমস্কার করে বললেনঃ আপ্পান উঠে 
পড়েছেন! 

নর্মাল্য মশ্র এ কথার উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলেন । 

গুরবস্ত সিং সোহল বললেন £ আমরা এখন এইভাবেই দাঁড়য়ে 
থাকব শুনছি ! 

কেন? 

প্রাতকুল হাওয়ার জন্যে জাহাজ এগোতে পারছে না। 

সোঁক! 

এর জন্যে এরাই দায়ী । 

বলে হলুদের দোখয়ে বললেন £ অনেকেই বলে যে আজও এরা 
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কার-নিকোবরে জেটি তোর করতে দেয় নি। মহা আপাতত এদের । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ কিসের আপান্ত 2 

জান নে। জাহাজকে বোধহয় আজও ভয় পায় । 

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন £ ওদের দেখতে পাচ্ছেন 2 ডেঙা নয়ে 
অপেক্ষা করছে ইসারার জন্যে ! 

ডোঙা ! 

এ নৌকোকেই ওরা ডোঙা বলে । জাহাজ এগিয়ে আসছে 'কিনা তাই 
দেখছে । এগোতে পারবে না। বুঝলেই ডোঙা নিয়ে ছুটে আসবে 
জাহাজের হলহ্দের নামিয়ে নিতে । কল্তু আপনাকে বা আমাকে 

নেবে না। 

কেন ? 

বাইরের লোককে এখনও ওরা ভাল চোখে দেখে না। ওরা এখনও 
চায় না যে বাইরের লোকজন ওদের দ্বীপে আসে । 

[হংস্র নয় তো: 

তা মোটেই না। শান্তাপ্রয় জাত আঁতাথবংসল। 'কিল্তু নিজেদের 
1নয়েই থাকতে চায় । 

[নমাল্য অশ্ব বললেন £হ তালে ক আমরা এখন এই ভাবেই দাঁড়য়ে 
থাকব 2 

[স্টার সোহল বললেন £ শা থেকে উপায় কী! হাওয়ার বেগ 
দেখছেন তো । এই হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে জাহাজ এগোবে না। বোধহয় 
বম্বের আবহাওয়া আঁফসের সঙ্গে যোগাযোগের চেম্টা করছে । ওরা ভরপা 
[দলে অপেক্ষা করবে । না দিলে এখান থেকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। 

সৌক! 

এই নিয়ম । এই ভাবেই এখানে কাজ কর্ম চলে । 

হঠাৎ একজন হলচুকে ছুটে আসতে দেখা গেল। সে এসেই গড়গড় 
করে কিছু বলল তার সঙ্গীদের । তারা হাত তুলে ইসারায় কিছু জানান 
ত*রে অপেক্ষামান হলছদের । দেখা গেল যে সঙ্গে সঙ্গে সেই হল্ডুরা 
তাদের ডোওা পমূুদ্রে ঠেলে দিয়ে জাহাজের দিকে আসতে লাগল । 

সমূদ্রের জল ওঠানামা করছে । তোলপাড় করছে জাহাজের ধারে। 
কিন্তু হলডুরা ভয় । সমুদ্রকে তারা ভয় পায় না। তাদের এই লম্বা 
লম্বা নৌকো গুলো এক একটা গাছ কেটে কুণ্ড়ে তোর করা হয়। গাছ 
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ফত মোটা, নৌকো ততটাই প্রশস্ত । লম্বায় এত বেশি যে ভার অদ্ভূত 
দেখতে । ডোঙাগুহলো সমুদ্রে ওঠানামা করতে করতেই এক সময়ে 
জাহাজের কাছাকাছি এসে গেল। কিন্তু জাহাজের গায়ে এসে ভিড়তে 
পারল না। 

নির্মাল্য মিশ্র ডেকের ধারে এগিয়ে গিয়ে জাহাজ থেকে যাত্রী অবতরণের 
'এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন । জাহাজের গায়ে বাঁধা কাছি ধরে ঝৃলতে 
লাগল আরোহণ ধাব্ররা, আর 'নচে ডোডা নিয়ে ঢেউ-এর সঙ্গে মাতামাতি 
করতে লাগল স্থানীয় হলডুরা । তারপর অদ্ভুত এক কায়দায় এক একজন 
করে যান্রীকে ডোঙার উপরে নাময়ে নিতে লাগল। দু পক্ষই এ কাজে 
সমান দক্ষ । অমুদ্রের জলে কেউই পড়ে গেল না। 

দু চোখে প্রবল বিস্ময় নিয়ে নিমাল্য গুরবন্ত সং সোহলের মুখের দিকে 
তাকালেন । 'মস্টার সোহল বললেনঃ আমরা ও রকমের দ:ঃসাহসের 
কাজ পারব না। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ সমূদ্রে্র জলে কেউ পড়ে গেলে কী হবে 2 

কিছুই হবে না । 

কিছু হবে নন! 

মস্টার সোহল বললেন £ এরা কেমন সাঁতর জানে, তেমাঁন নৌকো 
বাইতেও জানে । সমদ্রু এদের কাছে ডাঙার মতো । মাটিতে পা দিয়ে 
' আমরা যেমন নিভয়ে থাক, সমুদ্রের জলে এরাও তেমনি নিভরয়। 

হঠাং তাঁদের দুজনেরই দুষ্টি পড়ল দক্ষিণ ভারতাঁয় সেই ভদ্রলোকের 
উপরে । 'তাঁন নামতে চাইছেন । 'কিল্তু তাঁকে কেউ ডোঙায় নিতে রাজী 
নয়। নিচের ভ্ডোঙা থেকে অস্বীকার করছে সবাই । কেন করছে, অ 
বোঝা গেল না। ভদ্রলোক ইংরেজীতে বলছেন, পয়সা খরচ করে এসোছ, 
মাটিতে পা না দিয়েই ফিরে যাব ! 

এই সময়ে রৌডও আঁফসারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল॥। তিনি ঘোষণা 
করলেন £ যাঁরা এই জাহাজে ফিরে যেতে চান, তাঁরা জাহাজ থেকে নামবেন 
না। আমরা আবহাওয়ার খবরের জন্য অপেক্ষা করছি। হাওয়ার গাঁতির 
দিক পাঁরবর্তন হলে কার 'নকোবরে ভিড়ব, তা না হলে আমাদের ফিরে 
যেতে হবে । হাওয়ার বেগ আরও বাড়লে আমাদের এখান থেকেই 
ফিরতে হবে। 

খুব স্পঙ্ট ঘোষণা । দাঁক্ষণ ভারতীয় ভদ্রলোক ভয় পেয়ে পাছয়ে 
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এলেন। বললেন £ পয়সাটা জলে গেল । 

নমাল্য মশ্র হেসে বললেন £ প্রাণটাও বেচে গেল । 

কিন্তু চ্ছানীয় যাত্রীরা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে একে একে নেমে গেল 
হলচুদের ডোঙায় । সব ডোঙাগুলোই যান্রীতে ভার্ত হয়ে কার-নিকোবরের' 
দকে যান্রা করল সারবদ্ধ ভাবে । সেও এক সুন্দর দ্‌শ্য। 


॥ আঠারো ॥ 


অনেক বেলায় আবহাওয়া দপ্তরের খবর পৌঁছল জাহাজে । ভাল খবর 
যে নিশ্য়ই নয়, তা বোঝা গেল খালাসদের আচরণে । তরা ব্যস্ত হয়ে 
উঠল । ব্যস্ততা দেখা গেল জাহাজের ছোট বড় সব কমর্দের মধো । 

দাক্ষণ ভারতের সেই ভদ্রলোক খবর আনলেন, জাহাজ ছাড়ছে এখান । 
তবে কারণীনকোবরের দিকে যাবে না, এখান থেকেই পো ব্েয়ারে ফিরবে । 

কেন 2 

দুযোগের আভাষ পাওয়া গেছে । ঝড় উঠতে পারে আবার। টেন 
ডিগ্রী চ্যানেল আবার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে। তাই অনুকুল 
হাওয়ায় তাড়াতাঁড় ফিরে যাওয়া সুবিবেচনার কাজ হবে। 

বড় বিষপ্ন দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে । নিমলি৷ মিশ্রকে বললেন £ আপাঁন 
ঠিকই বলেছেন । 

গুরবন্ত সিং সোহল নির্মাল্য মশ্রর মুখের দকে আকালেন। 

নর্মাল্য মিশ্র কোন সদুত্তর না দিয়ে বললেনঃ কী বলোছলাম 
বলুন তো! 

দক্ষিণ ভারতের ভদ্রলোক বললেন £ এখানে ধান্দার নানা অস্যাবধা | 
মাটিতে যাঁদ নামা না ঘায় তো জাহাজে বসে কী ধান্দা করব ! 

মিস্টার সোহল হাসলেন । 

এই হাঁসি দেখে চটে উঠলেন দাক্ষণ ভারতের ভদ্রলোক । বললেন £ 
আপ্পান তো হাসবেনই। ধান্দার জন্যে দেশ ছেড়ে এইখানে এসে বাস 
করছেন! আপনার কী! একবারের বদলে বার বার এখানে আসবেন ! 
দরকার হলে থেকেই যাবেন এখানে । আমাদের দেশ আছে, ঘর বাড় আছে, 
ফ্যামীল আছে । আমাদের 'ি খামখেয়ালি হলে চলে ? 

মিস্টার সোহল একটুও রাগ করলেন না। বললেনঃ ঠিক বলেছেন । 
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আমাদের দেশ নেই, ঘরবাড়ি নেই, ফ্যা্মীল নেই । তাই আমাদের খামখেয়া'ল 
হলে বেশ চলে। 

তারপর নির্মাল্য মশ্রর দিকে ফিরে বললেন £ আসুন । কোথায় ঃ 

দুপুরের আহারটা তাড়াতাঁড় সেরে নেওয়া যাক। ঝড়ের মধ্যে পড়ে 
গেলে খেতে অসুবিধা হবে । আর খাবার পরেই ঝড় এলে কম্ট হবে আরও 
বৌশ। অজ্প-স্ব্প খেয়ে নিলে 'নাশ্চন্তে গঞ্প করা যাবে । 

নির্মাল্য মিশ্র তাঁর সঙ্গে খেয়ে এসে গলপ করতে বসলেন। প্রথমেই 
বললেনঃ আপনি তো অনেকবার এই দ্বীপে এসেছেন । আপনার নিশ্চয়ই 
এই দ্বীপের সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে । 

স্টার সোহল বললেন $ মোটামুটি ধারণা আছে। 

অন্য দ্বীপেও গেছেন বোধহয় 2 

কাজের জন্যে যেতে হয়েছে । 

নিমল্যি মিশ্র উৎসাহত হয়ে বললেন £ তাহলে আর আমার আপশোস নেই। 

সের আপশোস 2 

নামতে না পারার । একটুখাঁন ঘুরে বেড়িয়ে যা দেখতে পেতাম, তার 
চেয়ে বোঁশ জানতে পারব আপনার সঙ্গে কথা বলে। 

অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে কি নিজের চোখে দেখার আনন্দ পারেন। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ 'ানজের চোখে তে। অনেক কিছুই দেখলাম । 
বাকিটা শুনব আপনার কাছে । আর দোঁর না করে বলতে আরুন্ত করুন । 

স্টার সোহল বললেন £ আন্দামানের মতো এই দ্বীপপুজে বোশ দ্বীপ 
নেই। এর মধ্যে বারোটি দ্বীপে মানুষের বাস আছে, সাতাঁটতে জনমানব 
নেই । সবচেয়ে বোৌঁশ লোকের বাস এই কার ?নকোবর দ্বীপে, জনসংখ্যা হাজার 
দশেক। সকলের দাঁক্ষণে গ্রেট নিকোবর দ্বীপ, কিন্তু সেখানে মাত শ দুই 
লোকের বাস। এই দুই দ্বীপের দূরত্ব প্রায় একশো ষাট মাইল । শুনে 
আশ্চর্য হবেন যে পোর্ট র্েয়ার পখকে আমরা এখন দেড়শো মাইল দক্ষিণে 
দাঁড়য়ে আছি । আর গ্রেট নিকোবরের িগমোলয়ান থেকে সূমান্রা দ্বীপের 
আঁচন হেড মান্র একানব্বকুই মাইল দূরে । এই দ্বীপটি ইন্দোনোশয়ার এত 
কাছে বলে আজকাল সামারক গুরুত্বের জন্যে উন্নাতির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ আপ্পাঁন কি মনে করেন যে আন্দামানের উত্তরাংশ 
বার্মার আরাকানের সঙ্গে ও নিকোবরের দীক্ষণাংশ ইন্দোনেশিয়ার সমান্রা 
দ্বীপের সঙ্গে যুস্ত ছিল ? 
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মিস্টার সোহল বললেন £ আম স্ধেন,। ভূগেলে তো এই কথাই অছে। 
ধনুকের আকারে একটি পর্ব তশ্রেণ? 'দয়ে বার্মা ও ইন্দোনেশিয়া যুস্ত ছিল। 
কোন প্রাকীতিক কারণে নিয্ননভূমি জলে ডুবে গেছে, যা জেগে আছে তারই 
নাম আল্দামান ও নিকোবর দ্বীপপণ্ঞ্জ । 

এ কত দন আগের কথা ? 

মিস্টার সোহল হেসে বললেন £ পাশ্ডতদের মতো মান্র পনের কো 
বছর আগে এই দ্বীপগৃলোর জন্ম হয়েছে। তবে কার নিকোবর নাকি একাঁট 
প্রধান দ্বীপ । মাঁট কয়েক ফুট খুড়লেই প্রবাল পাথর পাওয়া যাবে। 

এইবারে তাহলে কার নিকোবর দ্বীপের কথাই বলুন । 

এই দ্বীপাঁট কত বড় জানেন 2 

না। 

এর আয়তন পণ্ঠাশ বর্গ মাইলের মতো । উপকুল থেকে দু তিন মাইল 
পর্যন্ত শুধু নারকেল গাছের সার, তার পর গ্রাম । সব শুদ্ধ পনেরাট গ্রাম 
এই দ্বীপাঁটকে ঘিরে আছে, আর এই সব গ্রাম সংযোগ করে আছে বাশ 
মাইল দীর্ঘ একটি পথ। আমরা যে গ্রামের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছি, 
তার নাম টিটপ। উত্তর উপকূলের এই গ্রামমাট খুব ছোট । “কিন্তু বেলাভূম 
এখানে বাঁকা বলে সমুদ্র বেশ নিরাপদ । চারি দিকের সমৃদ্ু বিক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠলেও এখানে জাহাজ নোঙর করে মাল বোঝাই ও খালাস করা সম্ভব হয় । 
কিন্তু আমাদের কপাল দেখুন 2 

তাইতো দেখছি । 

এখানে নামতে পারলে আপনার খুব ভাল লাগত । এখানকার 
বেলাভীমাট সৌন্দর্যের জন্যেই বিখ্যাত । অনেকেই এখানে এসে সম্রে 
স্নান ও 'পকাঁনক করে । পি. ডব্রু ডি.-র একটা রেস্ট হাউসও আছে । 

'নিমাল্য মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন £ এই দ্বীপে একাঁটও পাকা জেটি নেই » 

আছে বৌক। পূর্বউপকুলের মালাক্কা গ্রামেই আঁম পাকা জেট 
দেখেছ । মেথেকে অক্টোবর পর্যন্ত জাহাজ সেইখানেই নোঙর করা হয় । 
এক মাইল জায়গা জুড়ে দ্বীপের হেড কোয়ার্টার সেখানে- সরকারী দপ্তর ও 
সরকারী লোকের বাসম্ছান। সরকারী কর্মচারীদের জন্যে একাট গেস্ট 
হাউসও আছে-__সূন্দর দোতলা বাঁড়, সমুদ্রের দিকে মুখ । মালাক্কাকে 
এখন আর গ্রাম বলা চলে না, শহরই বলতে হয় ॥ আ্যাডশনাল ডেপুটি 
কাঁমশনারের দপ্তর, দরজার, থানা, পোস্ট ও টৌলগ্রাফ আফস, হাসপাতাল, 
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সমবায় ক্যান্টিন, সমান্ট কল্যানকেন্দ্র, আরও নানা ঘরবাড়ি আছে। অন্য 
ধারে একটি এয়ারপোর্ট ও ইশ্ডিয়ান এয়ারফোর্সের সেপ্টার । এই সব দেখে 
নিকোবরারা এই গ্রামকে বলে ডিল্লী । 

তার পরেই বললেন £ কিছাীদন আগে এলে আপনাকে আমি এখানে 
একটি আশ্চর্ষ জিনিষ দেখাতে পারতাম । কাঁ? 

একটি ছোট গৃহা। ভাবছেন, গুহা আবার দেখবার 'নিষ কী 2 ঠিক 
তানয়। এয়ার পোর্টে যাবার পথের ধারেই এই গুহা । লম্বায় এক শো 
কুঁড় গজ । চুনা পাথরের গৃহা। ভিতরে পাথর কেটে ঝর নেমেছে । 
লোকে বলে ষে অতীতে বামনের আকার মান্‌ষ এই গৃহায় বাস করত। 
বাইরের লোকের অত্যাচারে তারা মাটির নিচে অদৃশ্য হয়েছে । 

এ সব নিশ্চয়ই তোর গঞ্প। | 

কিন্তু তৈরি গল্প নয়, এমন কথাও আছে । 

বলুন । 

জাপানীরা খন এই দ্বীপ আঁধকার করে ও বিশপ 'রিচার্ডসনকে গ্রেপ্তার 
করতে চায়, তখন তান এই গুহার মধ্যেই আত্মগোপন করেছিলেন । 'কিল্ত 
শেষ পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারেন 'নি, ধরা পড়ে 'গিয়োছিলেন। তারপর 
জাপানীরা এই গৃহার মধ্যে অস্ব্রশস্ত্র রাখত । 

নির্মল্য মিশ্র বললেন £ বিশপ 'িচার্ডসনও তো এই ম্বীপেরই মানুষ । 

মিস্টার সোহল বললেন £ হ্যাঁ, এই দ্বীপেরই একাঁট গ্রামে তাঁর বাঁড় 
ছিল। আর ইংরেজের আমলে সেই গ্রামেই ছিল এই অঞ্চলের হেড 
কোয়াটারি । ওখানকার প্রথম গির্জা আর স্কুল স্থাপিত হয় এই গ্রামেই । 
খেলার মাঠটিও ভাল বলে ইণ্টার ভিলেজ ফুটবল খেলা এখনও এইখানে হয়। 
এখানকার জোঁটও বোধহয় তর হয়ে গেছে। 

গ্রামের নামটা কী? 

মিস্টার সোহল হেসে বললেন £ নামটা বলতে চাইছিলাম না। 

কেন? 

সাঠক উচ্চারণ্টা জান না। মাস বলব না মুস বলব অ জানি না। 
ইংরেজী ইউ এর উচ্চারণ তো দুরকমেই হয় ॥ পড়া 'বদ্যা আর শোনা কথায় 
তফাৎ এইখানেই । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ গ্রামের একজন মানুষ এত নাম করোছিলেন 
“ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় । 
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মিস্টার সোহল বললেন £ শুনোছ যে এর পেছনে বেদাপুন সলোমন 
নামে একজন ভারতীয় মিশনারীর অবদান আছে । গত শতাব্দীর শেষের 
দিকে তান এখানকার এজেন্ট হয়ে এসৌছলেন | [তানই এখানকার চা 
ও স্কুল হ্ছাপন করেন । ছাত্রদের মধ্যে রিচার্ড সনও ছিলেন, তাঁকে সলোমনই 
বাময় পাঠিয়ে উচ্চ শিক্ষা দিয়ে এনে স্কুলের শিক্ষক করোছলেন। সলোমন 
বুঝতে পেরোছলেন যে চ্ছানীয় আঁধবাপী চেষ্টা না করলে এই দ্বীপপহ্জে 
শ্বীম্টধর্ম প্রসার লাভ করবে না। জাপানী আমলে রিচার্ডসন অনেক কম্ট 
স্বীকার করেন এবং বিশপ হন ১৯৫০ সালে । 

ননর্মল্য মশ্রর কৌত্হল লক্ষ্য করে মস্টার সোহল বললেন £ তবে বড় 
লাপাঁট নামে যে গ্রাম আছে, তা নিকোবরের আঁদ গ্রাম বলে স্বীকৃত ৷ 
নিকোবরীরা নাক সেখান থেকেই অন্যান্য দ্বীপে ছাঁড়য়ে পড়েছে । তই 
কিছ দিন আগে পর্যস্ত সেখান থেকেই তাদের সদরি নির্বাচিত হত । গ্রামের 
সম্মান এখনও আছে । কোন ভি. আই. দি. এদকে এলে তাঁকে অভ্যর্থনা 
জানানো হয় এই গ্রামে । এখানেও একট মাধ্যামক স্কুল আছে, অনেক 
সরকারী দপ্তর আছে এবং নানা রকমের উন্নয়নমূলক কাজ হয় এই গ্রামে । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ অন্য দ্বীপের কথা বললেন না ? 

মিস্টার সোহল বললেন £ আপনার কি ভাল লাগবে 2 

লাগবে বক! 

বাকানা নামে একাঁট গ্রামের সমুদ্র বেলায় দাঁড়ালে একাট ছোট্ট দ্বীপ 
দেখতে পাওয়া যায় । তার নাম বাত্ত মানব । কিন্তু সেই দ্বীপে কোন 
মানুষের বাস নেই । 

কেন 2 

তা বলতে পারব না। তবে কার নিকোবরের লোকেরা সেখানে যাতায়াত 
করে। 

শনর্মাল্য মিশ্র আবার প্রথ্ন করলেন £ কেন 2 

মস্টার সেহপ বললেন £ এ কথার উত্তর 'দতে হলে চাওড়া দ্বীপের 
কথা আগে বলতে হয়। 

তা বলুন না। 

চাওড়াও একাঁট খুব ছোট দ্বীপ। তার আয়তন তিন বর্গ মাইলেরও 
কম। কিন্তু এই দ্বীপে গ্রাম আছে পাঁচটি, লোক সংখ্যাও বারো শোর কম 
হবেনা! অথচ এই দ্বীপে জলের অভাব, নারকেল গাছ কম। কিন্তু 
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লোকেরা চালাক আর পাঁরশ্রমী । বুদ্ধির জোরে এরা বেশ ভাল আছে। 

কেমন করে 2 

সমস্ত দ্বীপের আঁদবাসীরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন । তাদের কুসংস্কারকে 
মূলধন করেই এরা করে খাচ্ছে । মানে, এরা জাদু জানে বলে নানা রকমের 
গপ চাল করে কুসংস্কারকে মআাকড়ে ধরে আছে । চাওড়ার ওঝারা এখনও 
রাজত করছে, পরিশ্রমী বলে এরা ভাল নৌকো টতার করে, আর মাটির ঘড়া । 
নৌকোর কাঠ আর ঘড়ার মাটিও আনতে হয় অন্য দ্বীপ থেঝে। নিকোবরারা, 
বিশ্বাস করে যে চাওড়ায় তৈরি ডোঙা সমুদ্রে ডুববে না। তাই সেখান 
থেকেই ডোঙা কিনতে হবে । তা না হলে অনাখানে তোর ডোঙা ভাসাতে 
হলে চাওড়ার পুরুত এনে তার আশীর্বাদ নিতে হবে। আর পূজো 
পার্বন। তাতে তো চাওয়ার তোর মাটির বাসন চাইই । আই তানা 
হলে কোন খাবার জিণষ রাধাই যাবে না। বুঝুন ব্যাপারটা । 

নির্মল্য মিশ্র বললেনঃ তার মানে চাওড়া হল নৌকো ও মাটির 
বাসনের বাজার, পুরুত আর ওঝারও আস্তানা মেখানে । 

কাজেই সারা শীতকাল সমুদ্র যখন শান্ত থাকে, তখন সমস্ত দ্বীপের 
নিকোবরীরা ডোঙায় চেপে আনে চাওয়ায়! কার নিকোবর থেকে আঁশ 
মাইল দীঁক্ষণে । চাল কাপড় চোপড় ছার এমন কি শুয়োর পর্যন্ত আনে 
ডোগা আর ঘড়া কিনতে । তা ছাড়া বছরে অন্তত একবার গুরুকে প্রণাম 
করবার জন্যে আসতেই হয়। ভারপর ছেলেকে প্রথম বারে আনবার সময় 
ঘটা করে উৎসব করতে হয় । চাওড়ার লোকেরাও আবার অন্য দ্বীপে গিয়ে 
চাষ আবাদের কাজ করে রোজগার করে। কিন্তু দু মাসের বোশ কোথাও 
থাকে না। 'দিনের 'হসেব কা ভাবে রাখে জানেন ? 

না। 

একটা লাঠিতে দাগ কেটে । যাটাঁট দাণ পড়বার পরে আর কেউ তাদের 
ধরে রাখতে পারবে না। জাহাজ না রা এ করেই সমুদ্রে নেমে 
পড়বে । তাদের ধারনা যে এর বোশ দেরী হলে কেউ পরের ঘরে চলে 
যেতে পারে । 

'নির্মাল্য মিশ্র হেসে উঠলেন । 

তাই দেখে মিস্টার সোহল বললেন £ আপাঁন হাসছেন! তারা কিল্হু 
সাঁত্য সাতাযাই ভয় পায় । 

তারপরেই বললেন £ এই বারে বাঁন্ত মালবের কথা বাল। এই দ্বীপাঁট 
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কার নিকোবর ও চাওড়ার প্রায় মাঝামাঝ জায়গায়, কতকটা কার নিকোবরেরই 
কাছে। চাওড়া যাতায়াতের পথে সমুদ্র অশান্ত দেখলে এরা বাত্ত মালবে 
আশ্রয় নেয়। প্রচুর পায়রা আর পাঁখ আছে এই দ্বীপে, কিন্তু মানুষ নেই। 
কার নিকোবরের লোক বলে যে একটা ছোট পাঁখ কার 'নিকোবরের একটা 
অংশ রাতের অন্ধকারে চার করে নিয়ে যাচ্ছিল । ভোর হতে দেখেই ভয় 
পেয়ে যায় ধরা পড়বার। তাই ঠোঁট থেকে দ্বাপের সেই অংশটা সমুদ্রে 
ফেলে দেয় । : 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ বেশ সুন্দর গল্প তো! 

এবারে মিস্টার সোহল হাসলেন । 

[নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ তারপর 2 

তারপর টেরেসা ও বমপাকা দ্বীপ পাশাপাঁশ । এরও দাঁক্ষণে নানকাটার 
কামোরটা ট্রিঙ্কেট ও কাচান দ্বীপ খুব কাছাকাছি, এদের সদর কামোরটার 
জেটির পাশে । কার নিকোবর থেকে এদের দূরত্ব প্রায় নব্বুই মাইল । 
নানকাটরি দ্বীপে থাকেন এখানকার উপজাতিদের রানী লক্ষ্মী । কাচাল 
দ্বীপের রানী চাঙ্গা ছিলেন স্বরাহ্ত্র মন্ত্রীর উপদেষ্টা কামাটর সভ্য । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ দুই রানীতে ঝগড়া হয় নাতো! 

ঝগড়ার কথা শুন নি। 

রাজারা কী করেন ? 

রাজা আছেন না তা জান নে। 

রানী আছেন। অথচ রাজা নেই-__এতো হতে পারে না! 

মিস্টার সোহল সহাস্যে বললেন £ ইংলশ্ডের রানীর মতো হতে পারেন । 

তার পরে কী আছে বলুন । 

সকলের দাঁক্ষণে চারা দ্বীপ--পেট নিকোবর লিটল নিকোবর পহুল্লা- 
িল্লো আর কোন্দূল। এই কোন্দুলেও ভাল ডোঙা তোর হয়। 

গুরবন্ত সং সোহল থামতেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ খুব সংক্ষেপে 
বললেন বলে মনে হচ্ছে । 

মিস্টার সোহল বললেন £ টির রর 

একটু ভেবে দেখুন । 

ওদদিকটায় আম কখনও যায় নি, তবে শুনোছ যে এই পব দ্বীপের 
মাঝখানে কোথাও একটা পোতাশ্রয় আছে । আর গ্রেট নিকোবর দ্বীপের 
আয়তন প্রায় চারশো বর্গ মাইল বলে এর উত্বোতির চেম্টা আরম্ত হচ্ছে । আরও 
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একটি বোৌশিষ্ট্য আছে এই দ্বীপের ৷ 

কী রকম? 

নদশ শুধু এই দ্বীপেই আছে । আর জনসংখ্যা খুব কম হলেও এই 
অণ্ুলের দুই জাতি--নিকোবরী ও শম্পেনরা- এখানে পাশাপাশি বাস করে। 
নদীতে কুমীর, আর বনে নানা রকমের জানোয়ার । অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ । 
. আগে নাকি অনেক গ্রাম ছিল। এখন শহধু পশ্চিম উপকূলে শ দেড়েক 
নিকোবরী বাস করছে । 

শম্পৈনদের কথাও কিছু বলুন । . 

নিজের চোখে দোঁখ নি তো, শোনা কথা বলতে হয়। 

তাই বলৃন। 

ওরা শুধু গ্রেট 1কোবরেই আছে । খুবই অনন্ত জাতি । সংখ্যায় 
শ দেড়েক হবে বলে অন.মান করা হয়। কিন্তু ফ্মেই কমে যাচ্ছে। 
নিকোবরীদের চেয়ে লম্বা, গায়ের রও কালো । পুরুষেরা নেংট পরে, 
মেয়েরা পরে গাছের বাকল 'দিয়ে তোর ঘাগরা । নদীর মাছ আর বনের ফল 
মূল মধু খেয়েই জীবন ধারণ করে। শয়োর পোষে, সামান্য চাষবাসও 
করে কেউ কেউ । মাটি থেকে উপ্চুতে শক্ত কাঠের ওপরে ঘর তোর করে 
বাঁশ কাঠ আর শনের দাঁড় 'দয়ে । সে সব ঘর নিকোবরীদের মতো ভাল বা 
সুন্দর নয়। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ 'হিং্র প্রকৃতির নয় তো! 

মিস্টার সোহল বললেন £$ অনেকেই ওদের হিংস্র বলে, কিন্তু কথাটা 
বোধ হয় ঠিক নয়। আব্দামানের জারোয়ারা যেমন, এরা তেমন নয় । এরা 
নিজেরাই ভয়ে কাতর । বাইরে থেকে লোক আসতে দেখলে নাক গ্রাম 
ছেড়ে বনে পালিয়ে যায়। একটু লাজুক স্বভাবের । কিছ? পাবে জানলে 
তা নেবার জন্যে এাগয়ে আসে । উপকূলের 'নকোবরীদের সঙ্গে অনেকের 
যোগাযোগ. আছে । মধুর বদলে কাপড় ও তামাক নিতে আসে, লোহার 
টুকরোও সংগ্রহ করে। 'নিকোবরীরা এ সব পায় কোন্দুল দ্বীপে । সেখানে 
দোকান আছে দ্রোডং কোম্পানীর । তবে এই দ্বীপের কোন দুর্গম জায়গায় 
নাকি কিছ? হিত্র প্রকতির শম্পেন আছে । তাদের জন্যেই কিছ নিরীহ 
শম্পেনের বদনাম হয়েছে । | 

নির্মল্য মশ্র হঠাং চমকে উঠলেন, বললেন £ এঁক, আমাদের জাহাজ 
চলছে নাক ? 
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স্টার সোহল হেসে বললেন £ জাহাজ যে ছেড়েছে, আপাঁন তা বুঝতে 
পারেন নি এতক্ষণ ! 


খুব মনোযোগ দিয়ে আপনার গল্প শহনাছলাম কিনা ! 
অনুকূল বাতাসে জাহাজ বেশ জোরে চলছে বলে তাঁর মনে হল । 


॥ উনিশ ॥ 


নির্মাল্য মিশ্র সমুদ্রের দিক থেকে আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখলেন । 
বেলা তখন অনেক হয়েছে, বাতাসের বেগও বেড়েছে । কিন্তু টেন ডগ্রণ 
চ্যানেল পেরোবার অনেক আগেই অন্ধকার নামবে বলে মনে হল। ঝড়ের 
সঙ্গে যাদ এবারেও যুদ্ধ করতে না হয় তো রাত ভোর হবার আগেই তীঁরা 
পোর্টব্রেয়ারে পেশীছে যাবেন । পোর্ট-ব্রেয়ারের নামেই তাঁর কেমন একটা 
ভয় ভয় ভাব এল। তাড়াতাঁড় তান বাস্তবে ফিরে এলেন। গুরবস্ত্‌ সিং 
সোহল চুপ করে বসে আছেন দেখে বললেন £ নিকোবরাদের সঙ্গে আপনার 
নয়ই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে 2 

মস্টার সোহল বললেন £ ঘানম্ত না হলেও যথেস্ট »রচয় আছে । 
তবে তাদের সম্বল্ধেও কছু বলুননা । 

কী বলব 2 


শম্পেনদের কথায় বললেন, 'নকোবরীরা ভাল ঘর তোর করে। সে 
সম্বন্ধেই কিছু বলুন । 


মিস্টার সোহল বললেন £ জাহাজ থেকে নামতে পারলে সমস্ত ব্যাপারটা 
আপনাকে দৌখয়ে দিতে পারতাম । 

নির্মাল্য মিশ্র তৎপরভাবে বললেন £ আপাঁন ভাববেন না কিছু । কল্পনায় 
আম সব দেখে নিতে পারব | 

মস্টার সোহল হেসে বললেন ঃ অনেক কথা এক সঙ্গে জাঁড়িয়ে আছে 
কনা, তাই কোন কথা আলাদা করে বলা যায় না। 

সে তো আরও ভাল কথা । আপান সব কথাই এক সঙ্গে বলুন। 


সমুদ্রে জাহাজের ডেকে বসে আপনি গ্রামের কিছুই দেখতে পেলেন 
নাকেন? 


বোধহয় নারকেল গাছের জন্যে । 
ঠিক বলেছেন। গ্রামগুলো নারকেল গাছের আড়ালে বলেই দেখতে 
পাওয়া যায় না। সমুদ্রের ঝড় জলে যাতে গ্রামের ঘর বাঁড়র কোন: ক্ষাত না 
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হয়, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা । সমুদ্রের উপকূল থেকে দু তিন শ গজ পর্যন্ত 
এই নারকেল গাছের সারি এমন ঘন যে ঝড়ে গ্রামের কোন ক্ষাতি হবে না। 
'বেলাভূমিতে দেখবেন শুধু এল পালাম । 

সে আবার কী 2 

এল পালাম হল একটি বড় বারোয়ারী বাঁড়। এর এক ধারে আঁতীথ 
ভবন, অন্য ধারে সামাঁজক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা । খতু উৎসব, ভোজ, সমর 
বাইচ খেলা--এই সব আছে তো! এরই জন্যে কয়েকাঁট কাঁমউনাটি হাউস 
দেখবেন সমুদ্রের ধারে । এই জায়গাটি যেমন পাঁরন্কার পারচ্ছন্ন, তেমান 
নোংরা হল কিছ দুরে অবাস্থত আর দুটি কামিউীনাটি হাউস । 

সেখানে কী হয় 2 

এরা বলে জন্ম ও মৃত্যুর ঘর । তার পাশেই দেওয়ালে ঘেরা শমশান। 

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন ৪ জন্মের ঘরটাও বাইরে ? 

মিস্টার সোহল বললেন £ নিকোবরীদের ধারণা যে দুটোই অশুচি। 
(তই জন্ম ও মৃত্যুর ঘর থাকবে গ্রামের বাইরে সমুদ্রের ধারে । 

জল্ম ঘর মানে সূতিকা ঘর তো! 

ঠিক তা নয়। জন্ম ঘরের পেছনে প্রায় এক শো গজ ভেতরের দিকে 
প্রত্যেক পরিবারের একটি করে কুড়ে ঘর আছে । এগুলিকেই বলে প্রপৃতি 
ঘর। তার মানে গ্রামে কোন শিশুর জন্মের এক সপ্তাহ পর মা সেই শিশুকে 


নিয়ে এই ঘরে এক বছর বাস করতে আসবে ॥ অর সঙ্গে অবশ্য পরিবারের 
একজন থাকবে তাদের দেখা শোনার জন্যে । 

আশ্চর্য ব্যাপার ! 

গ্রাম আবার এক জায়গায় নয, অনেকগুলো আহেত নয়ে গ্রাম । 

সে আবার কী ? 

গ্রামের ঘরবাড়গলো ছড়ানো ছেটানো তো! তাদেরই এক একটা 
অংশকে বলে তাহেত । আগে এ সব নাকি দুরে-দূরে ছিল, এখন কাছাকাছি 
হচ্ছে। মাঝখানে একাঁট মাঠ ॥ সমুদ্রের তীর থেকে বালি এনে পাঁটয়ে 
এই“মাঠ শন্ত করা হয় খেলাধূলো নাচগান ও সামাজিক উৎসবের জন্যে । 

এইবারে ঘর বাড়ির কথা বলুন । 

দুরকম ঘর দেখোছ । কার নিকোবরে ঘরগ্লো আমাদের দেশের কুড়ে 
ঘরের মতো চার কোনা ও চার চালের । কাঠের খশ্টর ওপরে মাটি থেকে 
খানিকটা উচুতে বাঁশ দিয়ে তোর, ওপরে খড়ের চাল। 
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আর এক রকম 2 

একেবারে গোল ঘর । এও কাঠের খশটর ওপরে মাটি থেকে উঁচুতে ৷ 
আমাদের দেশে খড় যে ভাবে রাখে, সেই ভাবেই ঘরের চাল তৈরি হয় গোল 
করে। উচুও অনেক, ঘরের দেওয়ালই ছাদ হয়েছে । কিন্তু এ রকম ঘর 
শুধু চাওড়া দ্বীপেই দেখোছ । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ভেতরটা কী রকম 2 

না দেখলে আপাঁন বি*বাস করবেন না। 

কেন 2 

এত সুন্দর! এমন কারুকার্য করে এরা সীলং তোর করে যে তাদের 
শিল্প নৈপুণ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। কিন্তু অন্য দ্বীপের লোক 
অত্যন্ত অলস বলে সে দ্বীপে এ রকম সুন্দর কুড়ে আপাঁন একাটও 
দেখবেন না। 

মিস্টার .সোহল বলে যেতে লাগলেন £ কার নিকোবরের গ্রামে গ্রামে 
যাতায়াতের জন্যে ঘন বনের ভেতর দিয়ে পথ টার হয়েছে । আঁধবাসণরা 
আজকাল সাইকেলে চেপে যাতায়াত করে। কিচ্তু সমুদ্র পথে ডোঙায় 
যাতায়াত তাদের কাছে এখনও সহজ মনে হয় । এতেই তারা বেশি অভান্ত ৷ 
নারকেল গাছের ভেতর 'দয়ে বোরয়ে এলেই তো সমদ্রু, আর ডোঙায় 
চাপলেই আর এক গ্রামের ধারে । দরকার কী হটিবার বা সাইকেলে চাপবার ! 

ধিল্তু সমৃদ্র ক্ষেপে গেলে ১ 

আপনার দুভাগ্য যে ক্ষ্যাপা সমুদ্ুই আপনি দেখলেন, 'কল্তু শান্ত সমদ্দ্র 
দেখতে পেলেন না। সে রূপের জবাব নেই। 

মানে তুলনা নেই, এই তো! একটু বাঁঝয়ে বলুন না! 

স্টার সোহল বললেন £ আজ দেখতে পেলেন না, কিন্তু সমদ্দ্ শান্ত 
থাকলে দেখতে পেতেন । কী 

এখানকার জল এত স্বচ্ছ যে সমুদ্রের তলায় ঝিনুক প্রবাল ও শঙ্খ 
আপান স্পন্ট দেখতে পেতেন । তারের কাছে সমুদ্রের জল তো হাল্কা নীল 
রঙের। তলার প্রকৃতির সঙ্গে ওপরের জলেরও রঙ বদলায় । দৃশো গজ 
পর্যস্ত সমৃূদ্রের জলে নাঁল ও সবুজের ছটা । তার ওপরে গাঢ় নীল রঙের 
ঢেউ ভেঙে সাদা ফেনা ছাঁজুন্ে পড়ে । সে এক সুন্দর দৃশ্য। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ রাতে ষখন চাঁদ ওঠে, তারায় ভবা আকাশের 
প্তীবিদ্ব পড়ে সেই জলে-_ | 
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মিস্টার সোহল গভীর দৃদ্টিতে তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে 
কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র কথাটা শেষ করতে দ্বিধা করলেন না, বললেনঃ তখন 
সমদ্রের সেই রূপ দেখে পাগল হতে শৃধু বাঁক থাকে। 

মিস্টার সোহল কোন উত্তর দিতে পারলেন না । 

খানিকক্ষণ নীরকে থাকবার পর 'নিমল্যি মিশ্র প্রৎন করলেন ৪ নিকোবরাদের 
ভাষা আপনি জানেন ? 

মিস্টার সোহল বললেন ৪ ভাষা জান বলব না, কয়েকটা শব্দ জান। 
আর কিছু বুঝতে পার । ইচ্ছে করলে শিখতে পারা যায় । 

কেমন করে 2 

আগে এদের কোন 'লাঁপ ছিল না তো, জর্জ হোয়াইট হেড নামে একজন 
এজেন্ট 'বশপ 'রিচার্ডসনের সাহায্যে রোমান অক্ষরে নিকোবরী বর্ণমালা তোর 
করেছেন । শুনোছ যে এদের স্বরবণই বোঁশ, ব্যঞজনবর্ণ খুব কম। 

এদের কথার একটু উদাহরণ 'দিন না! 

মিস্টার সোহল বললেন £ কারও নাম জানতে হলে জিজ্ঞেস করবেন । 
আঁছপ অপ মিনে এন মেঠ তুম কী চাও? বলবেন, আশ অপ লোন 
মে? কিংবা তুমি কী করছ? 'নিকোবরী ভাষায় হল, আশু অপ লেয়েন 
মে? কিছ? গোলমেলে ব্যাপারও আছে। 

কী রকম ? 

একই কথা এরা দরকম ভাবে বলে । আপনি বললেন, তা হীহ, মানে 
এখানে এস । আর একজন বলল, আই আনা । তার মানেও এখানে এস । 
তার চেয়ে বিপদ হল কতগুলো শব্দ নিয়ে । চোন, মাক, পানাম--এই রকম 
সব শব্দ । 

বপদ কিসের ? 

মানে এক একটা শব্দের অনেক মানে । ' গাছ কাঠ লাঠি এমন কি ঘাস 
বোঝাতে একটা শব্দ চোন । তেমান মাক মানে শুধু জল নয়, জলের স্রোত 
বা কুয়োকেও মাক বলে। তেমন দেশ দ্বীপ গ্রাম মাট--সবই এদের 
কাছে পানাম। 

ননর্মাল্য মিশ্র গম্ভীরভাবে বললেন £ এল পানামের কথা আপনি 
আগেই বলেছেন । এরপর ব্যাকরণের কথা বাদ 'দিয়ে ইন্টারেস্টিং কিছু বল্‌ন । 

স্টার সোহল ভাবলেন একটুখানি । তারপর বললেন £ ইন্টারেস্টিং 
কথা আর কী বলব! শুনেছি, এরা আগে কোন বম্ধূর বাঁড়তে এলে 


১৬৬ 


দ্বীপ--১১ 


নজেরাই খাবার জিনিষপন্র খঃজে পেতে খেয়ে নিত। কোন অনুমাঁতর 
অপেক্ষাও করত না। কিন্তু এখন ইংরেজী আদব-কায়দা বেগ শিখেছে । 
সকালবেলায় দেখা হলে বলে, তুলোক পুহু । দুপুরে বলে তুলোক আবাশ, 
সন্ধ্যায় তুলোক হারাপ। বিদায়ের সময় বলে তুলোক 'হোফুন । ধন্যবাদ 
[দিতে বলে, রামা লোৌঁচি। কথাটার মানে কিস্তু ধন্যবাদ নয়, এর মানে আমি 
সুখী । 'কল্তু নিজেদের মধ্যে এসব কথা ব্যবহারের চল এখনও হয়ান, 
বলে বাইরের লোককে । 

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন ৪ নিকোবরীদের হলচু বলে শুনেছেন। 'কিল্তু 
কথাটার মানে জানেন ? 

'নিমমাল্য মিশ্র বললেন £ না। 

হলচু মানে আমার বন্ধু । কিন্তু শত্রু কথাটা হিন্দী দুষমন | এর মানে 
খুবই স্পম্ট । আগে ওদের শত্রু ছিল না, সবাই ছিল বন্ধু । 'হিন্দীভাষারা 
আসবার পরেই ওরা শত্রুতা শিখেছে, শব্দটাও [নয়েছে হিন্দী থেকে । 

থ?বই আশ্চর্ষের কথা । 

পুরুষদের পুরনো পোষাকের নাম কী জানেন ? 

না। 

[বসাত । 

সে পোষাক কী রকম ? 

মিস্টার সোহল হেসে বললেন £ এক টুকরো কাপড় । সামনের দিকটা 
কোনরকমে ঢেকে পিছনের দিকে লেজের মতো ঝুলিয়ে রাখত ॥ প্া- 
কালে চোল রাজাদের জাহাজ দাঁক্ষণ ভারতের উপকূল থেকে ইন্দোনেশিয়ার 
সুমাদ্র ও যবদ্বীপে যাবার সময় তারা দূর থেকে দেখত নিকোবরাদের। 
দ্বীপের মানুষকে উলঙ্গ ভাবত ॥ আর পেছনের লেজ দেখে ভাবত হনুমানের 
জাত। তাই তারা এই দ্বীপের নাম দিয়েছিল নাক্কাভরম, মানে নগ্ন লোকের 
দেশ । আবার অনেকে ভাবত, বুঝি হনুমানেরই দেশ ছিল এটা । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ শুনোছি এই কথা । 

বোধহয় ট্যুরিস্ট লিটারেচারে আছে । কিন্তু আন্দামানের নাম কখনও 
নাঙ্কাভরম ছিল না। নাক্কাভরম ছিল 'নিকোবরের নাম । নাঁক্কাভরম থেকেই 
কি নিকোবর হয় নি ? 

ঠিক বলেছেন । সম্দ্রপথে আন্দামান তো দেখা যেত না, তারা নিকোবর 
দেখেই নানারকম কথা রটাত। 
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মিস্টার সোহল বললেন £ তার মানে আল্দামানের সম্বজ্ধে ফত পুরনো 
কথা পাওয়া যায়, তার সবই লেখা হয়েছে নিকোবর দেখে । নিকোবরী ও 
শম্পেনদের কথাই এখন আন্দামানবাসীর কথা বলে চালানো হচ্ছে । তাই না? 

নির্মাল্য মশ্র এ কথার প্রাতবাদ করতে পারলেন না। বললেনঃ এখন 
তারা কী পোষাক পরে ? 

মিস্টার সোহল বললেন £ ছেলেরা নানা রঙের বাঁচ শর্ট । আর মেয়েরা 
পরে বার্মিজদের মতো ল্ঢাঙ্গ আর ব্লাউজ । আগে তারা ঘাসের স্কার্ট পরত । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আরও কিছু নতুন কথা বলুন। 

অনেক কথাই তো বললাম। 

কিন্তু থামলে চলবে কেন! এখনও আমাদের অনেক সময় কাটাতে 
হবে যে! ্‌ 

মিস্টার সোহল ভয় পাবার ভান করে বললেন £ সারাটা পথ কি আমাকে 
একাই কথা বলতে হবে! 

যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, তখন ক্যাশ্টিনে ডেকে নিয়ে যাব । 

মিস্টার সোহলের বোধহয় এবারে বলার মত কিছ? কথা মনে পড়ে গেল। 
বললেন £ কার নিকোবর ছাড়া অন্য দ্বীপের ঘর-বাঁড়তে আপাঁন নানা" 
রকমের মৃর্ত দেখতে পাবেন। বাঁশ, কাঠ প্রীত 'দয়ে এগলো তোর 
হয়। লোকে ভাবে যে এই শব মূর্ত থাকলে ভূত-প্রেত আর ঘরে ঢোকেনা । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমাদের দেশের ক্ষেত-খামারে বোধহুয় এই 
রকমেরই মার্ত থাকে । তাই না! 

ঠিক সেরকম নয়। এ সব মর্তবেশ বক্কর করে, তৈরি। বেশ কিছু 
1শজ্প নৈপুণ্য আছে এ সবে। 

তারপর বলুন । 

স্টার সোহল বললেন £ আমমি- এদের নানারকমের খেলা দেখোঁছি। 
পুরনো পোষাকে এরা লাঠি খেলে । লাঠি মানে ভাববেন না ষে সাড়ে তিন 
হাত। এই লাঠি এক একটা গোটা বাঁশের মতো লম্বা। সেই বাঁশের 
খেলার নামই লাঠি খেলা । এরা শয়োর পোষে ও লড়াই করে শয়োরের 
সঙ্গে । কার নিকোবরের ছেলেরা ফুটবল ও মেম্লেরা ভাল বল খেলছে । 
কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে এদের নৌকো বাইচের খেলা । এদের 
নৌকো তো দেখেছেন! বিরাট লম্বা আকার এক. একটা নৌকোর। বাইচ 
খেলতে এক এক নৌকোয় বসে চল্লশ জন করে ফুবক। কখনও দগ্রামের, 
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কখনও চার-পাঁচখানা গ্রামের নৌ”ফা এসে এক জায়গায় জড়ো হয়। তারপর 
জোড়ায় জোড়ায় দৌড়ের &তযোগিতা। ভারি সুন্দর এই নৌকো 
বাইচের দৃশ্য । 

নির্মাল্য মশ্র বললেন.ঃ নিকোবরীদের বিয়ের সম্বন্ধে কিছু বলবেন না ? 

স্টার সোহল বললেন £ ৭: শ্ত্রীন্টান হয়াঁন, -'দের বিয়ে এখনও 
পুরনো পদ্ধাতিতেই হচ্ছে। 

নির্মল্য মশ্র একটু নড়ে চড়ে 'জ্প শোনার আগ্রহ প্রকাশ কবলে" 

মিস্টার সোহল বললেন £ চও ন দ্বীপের মতো যে সব জায়গায় এখনও 
ভূত-প্রেত পুজো চলছে, সে সব জ।.””র বিবাহ প্রথার কথা শুনোছ। 

বলুন। 

তরু্‌ণ-তরুণদের মধ্যে প্রেমের ব'শারটা শুরু হয় রাতে নাচের সময়। 
পরস্পরকে ভাল লাগলে নিঞনে তন দেখা সাক্ষাৎ আর্ত করে। দেখা 
শুনোর এই পালা চলে অনেক 'দিন ধে তারপর মেয়ের বাঁড়তে ষাতায়াত 
শুরু করে সেই ছেলে । অনেকে বলে শা যৌন সংসর্গও চলে! 'লু এক 
মাস পরে মেয়ের বাপ মেয়েকে পাঠিয়ে দেন ছেলের বাপের কাছে । 

নির্মাল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন - বয়ে হয়ে গেল? 

না। 

তবে? 

এর মানে হল বিয়ের ব্যবস্হা করতে হন । ছেলের বাপ পাঁরবারের 
কর্তাকে বলবে, সে বলবে গাঁয়ের মোড়," ,' বৈঠকে বিয়ের দিন চ্ছির 
“হবে । পাঁরবারের কর্তা তখন মেয়ের বাপ্নে জন্যে নানারকম জিনিষপত্র 
দিতে বলবে সবাইকে । 

কী রকম 'জানষ ? 

শহয়োর-মহর্গ কাপড় নারকেল গাছ ন্ট আলু রুপোর তার__এই 
সব। তারপর মেয়েকে ফেরং পাঠানো হয় মেয়েব বাড়তে । আর সেই 
সব জিনিসপত্র নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ছেলের বাডিৰ লোকেরা যাবে মেয়ের বাড়। 
মেয়ের বাপ খুশী হলে মেয়েকে অন্য স্তীলোকদের সঙ্গে ছেলের বাড়তে 
পাঠিয়ে দেয় । 

ননর্মাল্য মিশ্র আবার বললেন £ বিয়ে হয়ে গেল ১ 

মিস্টার সোহল সহাস্যে বললেন ৪ না। 

এখনও হল না? 
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সবটা শুনুন । ছেলের বাড়িতে বর-কনের চুল কেটে সাদা কাপড় 
পরানো হবে । ওঝা এসে ঘরের কোণে দুজনকে নিয়ে যাবে একটা পর্দার 
আড়ালে । তারা আগুনে ঝলসানো শুয়োরের মাংস খাবে । তারপর 
সমূদ্রে স্নান । 

বিয়ে? 

ফিরে আসার পরে বিয়ের কাজ আরন্ত । নিমান্মিতরা নবদম্পাঁতিকে নানা- 
রকম উপহার দেবে। ভোজ হবে। ছেলের বাপ এক ঝাড় খাবার তোর 
রাখে । তাই নয়ে বর-কনে কোন গোপন স্থানে লুকোতে যায় সবাই ঘুমিয়ে 
পড়লে । সেখানে বর তার কনেকে তিনটি উপদেশ দেয়--আঁববাহত 
মেয়ে মতো আচরণ আর করবে না, পান খেয়ে দাঁতি কালো রাখবে, আর 
আগের মতো নাচবে না। কারণ তাদের চুল কাটা হয়ে গেছে । এর মানে 
এখন থেকে তাদের বয়স্ক লোকের মতো আচরণ করতে হবে । দিন সাতেক 
অন্জ্রাতবাসের পর তারা ঘরে ফিরে আসবে । 

তারপর বিয়ে 2 

বিয়ের আর বাক রইল কী 2 

তাঠিক। 

জাহাজ ০স্ছ । অন্ধকার নামছে একটু একটু করে। তাঁরা চাখেয়ে 
এলেন, সন্ধ্যার আহারও ম্সরে নেবেন তাড়াতাঁড় । জাহাজ. এখন বাতাসের 
অনুকূলে চলেছে দ্রুত গাঁতিতে । এইভাবে চললে রাতেই জাহাজ পোর্ট 
ব্রেয়ারে পৌছে যাবে । তাঁদের জাহাজ থেকে নামতে হবে ভোরবেলায় । 

একসময় 'নির্মাল্য 'মিশ্রের ভয় করতে লাগল । বাদলদের কথা তাঁর মনে 
পড়ে গেল, মনে পড়ে গেল ডান্তার মৈত্র কথা । মিস্টার সোহলের সঙ্গে 
বেড়াতে এসোছলেন শুনলে তিন ক্ষেপে উচবেন। কুৎসা রটাবেন 
তারাপদর দাদ । নিমল্যি মিশ্র আস্ছর বোধ করতে লাগলেন । একসময়ে 
উঠে গিয়ে সামান্য কিছু খেয়ে কেবিনে ঢুকে পড়লেন। এই আচ্ছিরতা 
থেকে রক্ষা পেতে হলে তাঁকে এখন ঘুমিয়ে পড়তে হবে। 

জাহাজ দুলছে, আর চলছে । 


॥ কুড়ি ॥ 
নির্মাল্য মিশ্র একরকম অদ্ভুত অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কখন 
টেন 'ডগ্রী চ্যানেল পেরোলেন এবং কখন এসে পোর্টর্রেয়ারে নোঙর করলেন 
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-কিছুই জানতে পারেন নি। ভোরবেলায় গুরবস্ত: সিং সোহল তাঁর 
কোঁবনের দরজায় করাঘাত করে তাঁকে জাগালেন । বললেন £ তোর হয়ে 
নিন, জাহাজ থেকে আমাদের নামতে হবে । 

নির্মাল্য মিশ্র তোর হয়ে নিতে একটুও দোর করলেন না। 

জাহাজ থেকে, নামবার সময় মিস্টার সোহল বললেন £ কাল সন্ধ্যে 
বেলায় আপনার একখানা ভজন শোনবার খুব ইচ্ছে হয়োছল। কিন্তু 
আপনি অসচ্ছ বোধ করছেন বলে কোন অনুরোধ করান । 

নির্মাল্য মিশ্র কোন উত্তর দিলেন না। 

মিস্টার সোহল আবার বললেন £ আজ সন্ধ্যেবেলায় আপনাকে আমরা 
খুব আশা করব । আজ আর নিরাশ করবেন না। 

মিস্টার সোহলের গাড়ি এনোছল জাহাজঘাটায়। 'নর্মাল্য মিশ্রকে তিনি 
ট্যুরিস্ট রেস্টহাউসের বাইরে নামিয়ে দিয়ে নিজের ডেরায় চলে গেলেন । 

নিমল্যি মিশ্রর সমস্ত দেহ এইবারে আড়ম্ট বোধ হতে লাগল, পা দুখানা 
মনে হলো পাথরের মতো ভার । মিস্টার সোহল এবারে আর তাঁর গাঁড় 
থেকে নামেন নি। তাই নিমল্যি 'মশ্র তাঁর 'জানসপন্র নিজেই বয়ে 'নিয়ে 
গেলেন। কিন্তু তাঁর ঘরের দরজায় একটা তালা ঝুলতে দেখে একট: 
অসুবিধা বোধ করেছিলেন । পরক্ষণেই একটু আড়ালে গিয়ে তাঁর জানিস- 
পত্র রেখে এসে হাঁক দিলেন £ বাদল! বাদল কোথায় গেলে 2 

তাঁর ডাক শুনে শুধু বাদল নয়, দলের সবাই এল বোরয়ে । চোখের 
সামনে নির্মাল্য মিশ্রকে দেখে বাদল চিৎকার করে উঠল ঃ কা হয়োছিল 
নির্মাল্যাদ ১ 

'নির্মাল্য ঠোঁটে আউল চেপে বললেন £ চুপ, এখন একাঁট কথাও নয়। 

বিন্দু তাঁর কাছে ঘে'ষে এসে বলল ৪ কেন নির্মাল্যাদ ? 

[নির্মাল্য মিশ্র তাঁকে প্রায় জীঁড়য়ে ধরে বললেনঃ পরে সবই জানতে 
পারবে । 

তারপরেই তারাপদ্দর দিদির 'দিকে চেয়ে বললেনঃ কিছু খাওয়াতে 
পারেন দাদ 2 ক্ষিধেয় পেট জবলে যাচ্ছে। 

কিছু খানান এ কাঁদন ? 

বলে 'তাঁন ভানুর দিকে তাকাতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল । 

সদানন্দবাবু গন্তীরমুখে বললেন £ খুব বড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল 
মনে হচ্ছে। 
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নির্মাল্য মিশ্রও বুঝতে পারলেন যে এরা কোন কিছ বিশ্বাস করে বসে 
আছেন । তাই গন্তনর ভাবে বললেন £ দেখুন কেটেছে কিনা । 

ততক্ষণে বাদল 'নর্মল্য মিশ্রর ঘর খুলে 'দিয়ে বললঃ আপাঁন একটু 
বিশ্রাম করে নিন নির্মাল্যাদ। ঘরেই আপনাকে খাবার দেওয়া হবে। 

তারাপদর দাদ বললেন £ বিস্কুট দিয়ে চা খেয়ে শুয়ে পড়ুন, তারপর 
খাবারের ব্যবস্থা কুরাছি। 

বাদল বলল * সর্দারজদের আম একটা খবর 'দিয়ে আস । 

বলে তাদের ডার্মটারতে ঢুকে পড়ল । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ কোন: সদারিজী ? 

সৌঁক, এরই মধ্যে তাঁকে ভুলে গেলেন । 

সদানন্দবাব বললেন ৪ ভদ্রলেক আপনার জন্যে যা করেছেন । কাল 
তো কারও কথা না শুনে জারোয়াদের দ্বীপে চলে গেছেন পুলিশের সঙ্গে । 

[নমণল্য মিশ্র আঁকে উঠে বললেন £ ফিরেছেন তো । 

বাদল একটা জামা গায়ে দিয়ে এসোছল, বললঃ ডান্তারবাবুকেও 
খবরটা দতে হবে ।' 

বলেই বিকাশকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল । 

নিমমল্য মিশ্র নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন । যখন বুঝলেন যে বাইরে 
আর কেউ নেই, তখন একবার নিঃশব্দে বৌরয়ে নিজের জিনিষপন্র নিয়ে 
এলেন ঘরের ভিতরে । তিনি বুঝতে পেরেছেন যে সর্দারজীরা বেশ একটা 
বিশবাসযোগ্য গ্প এখানে চালু করে দিয়েছিলেন এবং সেটা না জানা 
পর্যন্ত তাঁর কোন কথা বলাই উচিত হবে না,। তানি স্নান সেরে ঘরের 
দরজা খুলে দলেন । 

এই সময়ে রেস্টহাউসের বারান্দায় এক সর্দারজী এসে হাঁক ডাক শুরু 
করে দিলেন £ বাদলবাব্‌ কোথায় গেলেন 2 

সদানন্দবাব বোরয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন £ কা ব্যাপার সূর্দারজী ? 

সর্দারজী বললেন £ গুরবন্ত্‌ ভাইয়া রাতে ফেরেন নি। পুলিশের 
খবর, তারা জারোয়াদের চারাঁদক থেকে ঘিরে ফেলেছে! তাদের একজনও 
আর পালাতে পারবে না। 

সদানল্দবাবু তার দুহাত জাঁড়য়ে ধরে বললেন £ সবাইকে ফিরে আসতে 
খবর পাঠান সর্দারজী ! 

কেন? 
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নির্মাল্যাদ ফিরে এসেছে । 

হ্যাঁ! পালিয়ে এসেছেন 2 না, জারোয়ারা এসে রেখে গেছে 2 

তাজানিনে তো! এখন বিশ্রাম করছেন। পরে সব কথা জেনে নেব। 

তাই করবেন । 

বলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে সর্দারজণ বললেন £ আজ সন্ঘ্যেবেলায় 
তাহলে আমাদের ডেরায় একটা পার্টি হয়ে যাক। ও“র আভজ্ঞতার কথা 
আমরা ও'র মুখেই শুনব । 

সদানন্দবাবু বললেন £ সেই ভাল! 

সর্দারজী বললেনঃ ডান্তারবাবুকে আবার সামলাতে হবে । 

কেন? 

কাল খুব বিপদে ফেলোছলেন । 

কি রকম 2 

পুলিশের সঙ্গে তিনিও জারোয়াদের গ্রামে যাবার জন্যে জেদ ধরোছলেন। 
তাঁন যাবেনই। একেবারে নাছোড়বান্দা । অনেক কম্টে তাঁকে থামানো 
গেছে । এখন বোধহয় সমুদ্রের ধারে গিয়ে গুম হয়ে বসে আছেন। 

বলে সর্দারজণ তাঁর মোটর বাইকে চড়ে ফিরে গেলেন । 

ঠিক এই সময়েই ডাক্তার মৈত্রর গলা শুনতে পাওয়া গেল। তান 
চৎকার করে বললেন £ কোথায় গেলেন তান 2 

নির্মাল্য মিশ্র ভয় পেয়ে গেলেন এই কথা শুনে । তাঁর মনে হল যে 
ডান্তার মৈত্র সব কথা বলবার জন্যে এখান তাঁকে বাধ্য করবেন । বিপদ হবে 
বেফাঁস কোন কথা বলে ফেললে । তাই তিনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই 
বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বঃজলেন। 

সদানন্দবাবু বাইরেই ছিলেন । 'তাঁন বললেনঃ বিশ্রাম করছেন। 

বিশ্রাম! কা হয়োছিল তাঁর 2 

এখনও আমরা জানতে চাইনি । 

কেন? আসন, আমার সঙ্গে । 

বলে গটমট করে নির্মীল্য 'মিশ্রর ঘরে এসে ঢুকে গড়লেন । 

নর্মাল মিশ্র চোখ বইজে আছেন দেখে বললেনঃ ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি। 

বোধহয় তাই ॥ 

ডান্তারবাবু গন্তীরভাবে বললেন £ উহ্‌, বোধহয় শক পেয়েছেন । 
একট; 'িশ্রাম নিতে দিন । 
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বলেই বোঁরয়ে এলেন। 

এই সময়ে বাদলরা ফিরে এল। বললঃ ভাল খবর আছে ডান্তারবাবু, 
জারোয়া সর্দার পুলিশের কাছে সারেন্ডার করে বলেছে যে তারা 'নর্মাল্যাদকে 
পেশছে 'দিয়ে গেছে। 

ডান্তার মৈত্র ধমক দেবার মতো করে বললেন। সেতো নিজের চোখেই 
দেখতে পেয়োছি। 

বাদল বলল £ গুরবন্ত সিংজীও ফিরে আসছেন। 

হৎ। 

বলে ডান্তার মৈত্র একটা চুরট ধরালেন। 
_ বাদল ভয়ে ভয়ে বলল £ সর্দারজীরা আজ সন্ধ্যেবেলায় একটা পার্ট 
দচ্ছেন । 

কেন? 

নির্মাল্যদির মুখে তাঁর আঁভজ্ঞতার কথা শুনতে চান সকলে। 

হ*। 

গুরবন্ত- সিংজীকে আমরা যা ভেবেছিলাম, তা নয় দেখাছ । মানুষটা 
সত্যিই ভাল। 

ডান্তার মৈত্র এবারেও বললেন £ হহ। 

বন্দু সঙ্গে তারাপদর 1দাঁদ 'নর্মাল্য মিশ্র ঘরে ঢ্‌কে খাঁনকটা গরম 
দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র কিছুতেই তা 
খেতে চাইলেন না। বললেনঃ দুধ খাব কি, আমি ছেলেমানুষ 
নাকি! 

এর পরে চা দেব। 

চাটা আগেই দিন না, বরং এক কাপের বদলে দু চার কাপ । ভালচা 
খাইনি কতাঁদন । | 

আহা বেচারা ! 

বলে তারাপদর 'দাঁদ চা তোর করে আনলেন । 

বাদল বলল £$ আজ আমরা কী করব ডান্তারবাবু ? 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ রোগীকে পরীক্ষা না করে কিছ বলতে পার না। 

সদানন্দবাব বললেন ঃ ঠিক কথা । উনি সম্পূর্ণ সুচ্ছ না হলে 
আমরা কোথাও বেরোব না। | 

তাঁরা জোরে জোরেই কথা বলাছলেন ৷ বিন্দু এসে বলল £ নির্মাল্যাদ 
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এখন বসে বসে চা খাচ্ছেন বাবা । বলছেন, ব্রেকফাস্টের পরে সেলুলার জেল 
দেখতে যাবেন । 


আ্যা! 

বলে ডাক্তার মৈত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন । 

বিন্দু ভয়ে ভয়ে বলল £ নিমাল্যাদ বললেন, তান তো এই জেল 
দেখবার জন্যেই এসেছিলেন । আর তাঁরই আপাস্তর জন্যে প্রথম দিন এই 
জেল দেখা হয়ানি ! 

জন্তার মৈত্র বললেন ঃ তাতে ক্ষাত হয়েছে কার? আমাদের কারও 
কোন ক্ষাত হয়ান । 

সদানন্দবাব বললেন £ আমরাও তো তাঁরই জন্যে এই জেলখানা আজও 
দোখাঁন ! 

তাই বলে আজই দেখতে হবে! কিছুতেই না। আমরা তো জেল 
দেখতে এখানে আসান £ এসোছ সমুদ্র দেখতে । আজ আমরা সমদ্র 
দেখব । 

বিন্দু ফিরে গিয়ে নির্মাল্য মিশ্রর উত্তরটা নিয়ে এল। বিন্দু বলল £ 
নির্মাল্যাদ বলছেন, আজ তিনি জেল দেখতেই যাবেন। যাঁরা সমদ্্ 
দেখতে চান, তাঁরা সমদ্র দেখতে যাবেন । 

অণ্া। 

বলে ডন্তার মৈত্ন আবার বসে পড়লেন । 

তারাপদর 'দাঁদ বললেন £ তোমরা অমন করছ কেন বলতো! ও'রা 
দুজনেই এক দিকে যাবেন । সবাইকে তোর হয়ে নিতে বল। আম খাবার 
ব্যবস্থা দেখাছ । 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ না না, এখানে আর খাবার ঝামেলা করবেন না। 
আজ আমরা বাইরেই কোথাও খেয়ে নেব । 

তারাপদর 'দাদ দেখতে পেলেন ষে ডান্তার সৈত্রর চোখে এখন অপাঁরসীম 
প্রসন্নতা । এই আশ্চর্য মানযাঁটকে চিনতে সাত্যই সময় লাগে। নির্মাল্য 
মিশ্র নোধহয় চিনতে পেরেছেন একে । বললেনঃ তাহলে আপানও 
এখানে তোর হয়ে নিন৷ 

আমার জন্যে আপনারা ভাববেন না। 

বলে চুরট টানতে লাগলেন । 
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॥ একুশ ॥ 


একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে ডান্তার মৈত্র সবাইকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ালেন। 
লান্টেরও অর দিয়ে বললেন £ আজ সমস্ত খরচ আমার । 

ধিন্তু নির্মাল্য মিশ্র ফোঁস করে বললেন £ ও“র খরচে আমরা খাব কেন ? 

বাদল তৎপরভাবে বলে উঠল £ রেখে দিন নির্মাল্যাদ, ডাকীরবাবূর 
কথাবার্তাই এ রকম। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ রেখে আর কত দেওয়া ঘায় বল। এক এক 
করে সবই তো রেখে দিচ্ছি। 

তারপর 'বন্দুকে বললেন £ তোমরা এসব দেখলে না কেন ? 

বন্দু বললঃ ডান্তারবাবু দেখতে 'দিলেন না । 

নির্মল্য মিশ্র আশ্চর্য হয়ে বলেন £ তোমরা ঘরে বসেই দুটো দিন 
কাটিয়ে দিলে! 

আমাদের যা দৃভভাবনা হয়েছিল! কোথা দিয়ে কেমন করে যে দিন 
দুটো কেটে গেল, তা টেরই পেলাম না। 

কোথাও যাগ্াঁন তোরা 2 

_-ছোট সদ্দারজী আমাদের রস আইল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছিল । 

বাসে বসে নির্মাল্য মিশ্র রস আইল্যাশ্ডের গলপ শুনলেন বিন্দুর কাছে । 
পোর্টব্রেয়ার থেকে মাইল দেড়েক দূরে এই রস আইল্যান্ড একসময়ে 
বিখ্যাত ছিল। খুবই ছোট দ্বীপ, আয়তন বোধহয় শ দুই একর হবে। 
এখন লোকে এখানে 'িকাঁনক করতে যায় । কিন্তু অনেকেই এর হীতহাস 
জনেনা। 

নির্মল্য মিশ্র বললেন £ কী ভাবে গেলে তোমরা ? 

বিন্দু বললঃ কেন, মোটর লণ্টে করে প্রথমে ভাইপার দ্বীপে পেশীছে 
গেলাম । সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে সরু পথ যেন পাহাড়ে উঠেছে যে 
জায়গাটা সবচেয়ে উচু, সেখানে একটা মল্দিরের মতো আছে । 

তারপরেই বিষন্ন মুখে প্রশ্ন করল £ সেটা কী জানেন নির্মাল্যাদ 2 

না। 
টিন উিডানিনিজি মেয়েদের ফাঁস দেওয়া হত 

| 
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নির্মাল্য মশ্র স্তব্ধ হয়ে গেলেন । 

কিন্তু বিন্দু বলল £ শুনলাম যে সেলুলার জেল তোর হবার আগে 
কয়েদীদের অত্যাচার করবার জন্যে হাত-পা বেধে এ মান্দ্রে নিয়ে যাওয়া 
হত। তারপর কী করা হত জানি নে। 

ননির্মাল্য মিশ্র কঠিন স্বরে বললেন £ কেউ মরে যেত অত্যাচারে, কেউ 
সেই অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে আত্মহত্যা করত সমুদ্রে লাঁফয়ে 
পড়ে। 

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পর বিন্দু বললঃ ইংরেজরা নাক আগে 
রস আইল্যান্ডে থাকত । দুটো ভাগ ছিল এই দ্বীপের । পাঁচিলের উত্তরে 
ইংরেজদের দপ্তর আর ঘরবাঁড় ছিল, দাক্ষিণে বন্দীদের ব্যারাক । সোস্ট্রদের 
ব্যারাক ছিল ভাইপার দ্বীপে । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ কী দেখে এলে সেখানে £ 

বিন্দু বললঃ ইংরেজদের গিলাসের জন্যে সব 'িছুই 'ছিল-_বাংলো 
বাঁড়, বার, সুইমিং পুল, ক্লাব, নাচঘর, চা শাঁপং সেন্টার, প্রেস- কিছ? বাদ 
ছিল না। সিঙ্গাপুর থেকে ইট আসত, কাঁচ কোথা থেকে আসত জান নে। 
জেনারেটরে বিদযযুং সরবরাহ হত । তিন চারটে বয়লার এখনও পড়ে আছে । 
মাঁটর 'নচে নাঁক সুড়ঙ্গ আছে--শুধু রস আইল্যাস্ডের এক ধার থেকে 
আর এক ধারে যাবার জন্যে নয়, পোর্ট ব্রেয়ারেও নাকি যাওয়া যেত । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £$ এখনও সব অক্ষত আছে ? 

না নর্মল্যাদ, অনেক কিছুই ভেঙ্গে পড়েছে । এখন একটা ভুতুড়ে 
জায়গার মতো । সাহেবদের কবর আছে অনেক। কিন্তু বন্দীদের কিছ 
নেই । শুধু একটা কথা শুনে ভাল লাগল। 

কীকথা? . 

জপান আমলে এই দ্বীপটাতো জাপানণীদের অধীনে ছিল। নেতাজী 
এসে এইখানেই ছিলেন। পোর্টব্রেয়ারে তিন তো জাতীয় পতাকা 
উীঁড়য়ৌছলেন, বন্তৃতা 'দিয়োছলেন আযাবার্ডন জোঁটর মৌরন পার্কে । 

নমাল্য মিশ্র প্রথ্ন করলেন £ তার কী দেখলে 2 

এনগ্রপলাঁজকাল িউীঁজয়ম ও মেরিন মিউাঁজয়ম। একটায় আঁদবাসীদেরে 
অস্ব্রশস্ত ও অন্যান্য 'জানষপন্রের অদ্ভূত সংগ্রহ, আর একটায় সমুদ্রের সব 
আশ্চর্য নিদর্শন। রবার শ্ব্যাব নাক নারকেল গ্াছেও উঠতে পারে। 
চাঁড়য়াখানায় কত পশহ্পাঁখ ! পাঁখদেরও একটা দ্বীপ আছে তার নাম 
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চাঁড়য়া টাপু । এইবারে বোধহয় সেখানে যাওয়া হবে। আপন চাইলে 
করবেন্স্‌ কোভ বাঁচ বা প্রবাল দেখতে ওয়াশ্ডুর বাঁচে যাওয়া হতে পারে। 

সেলুলার জেলে তাঁরা পৌছে গিয়েছিলেন । খাস থেকে নেমেই বাদল 
বলে উঠল £ যাক, শেষ পর্যন্ত এখানে এসে পেশছন গেল! 

ডান্তার মৈত্রর এখন বেশ খুশি-খুশি ভাব । বললেন £ এই জেলের 
জন্যেই তো আন্দামান । আন্দামানে এসে এই জেলই প্রথমে দেখা উচিত । 

কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ জাহাজ থেকেই তো দেখতে পাওয়া 
গিয়োছল ! 

সেতো বাইরেটা! ভেতরে ঢুকে না দেখলে কি দেখা হয়! 

নর্মাল্য মিশ্র এ কথার উত্তর দিলেন না। তাঁর মনে হল.যে কথাটা 
সাত্য। বাইরে থেকে ভিতরের কিছুই বোঝা যায় না। মানুষকেও চেনা 
যায় না তার বাইরেটা দেখে । মানুষ চিনতে হলেও তার ভিতরটা দেখবার 
চেষ্টা করতে হয়। তানা হলে বিচার কখনই ঠিক হবে না। 

বন্দু বলল £ এই জেলের সম্বন্ধে কিছু বলুন না নির্মাল্যাদ ! 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ সেতো ইতিহাসের কথা হবে। ইতিহাসের 
কথা কি সবার ভাল লাগবে । 

এ কথার উত্তর দিলেন ডান্তার মৈত্র । তান বললেন £ সাঁত্য কথা 
সবারই ভাল লাগা উচিত । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ এই জেলের কথা বলতে হলে সিপাহী 
বিদ্রোহের কথা সবার আগে বলতে হয়। 

কেন? 

ইংরেজ ষেই সময়েই বুঝেছিল যে ভারতবাসাঁকে তাদের শাসনে রাখতে 
হলে বিদ্রোহী নেতাদের নির্বাসনে পাঠাতে হবে । ভারতবর্ষের জেলে তাদের 
বন্ধ করে রাখাও নিরাপদ নয় । কিন্তু নির্বাসনে পাঠাবার উপযুস্ত জায়গা 
কোথায়? অনেক ভেবোচিন্তে ঠিক হল যে আন্ামানের পোর্ট-ব্রেয়ারে তোর 
হবে জেলখানা । বিদ্রোহের মতো গুরূতর অপরাধে যাদের যাবজ্জীবন 
কারাদশ্ড হবে, তারাই আসবে এখানে । সিপাহী বিদ্রোহ হয়োছিল ১৮৫৭ 
' সালে, আর এই প্রস্তাব পাশ হল ১৮৫৮ সালের পনরই জানযয়ারী । 

ডান্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন £ তারিখাঁটও আর্পাঁন মনে রেখেছেন! 

ননির্মাল্য মিশ্র বললেন £ হীতিহাসে এ তারিখ তো পাইনি! বাদল যে 
বইখানা আমাকে দিয়োছল, তাতে দেখেছি । 
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ভিতরে ঢুকে দেখা গেল যে সোঁদনের সেই ভয়গকর জেলখানা এখন আর 
নেই। সেলুলার জেলের অনেকটা জায়গা জুড়ে হাসপাতাল হয়েছে, বাকি 
জায়গায় আল্দামানের জেলখানা । কালাপানির নামে এখন আর কেউ আঁংকে 
উঠবে না। | 

বন্দ বলল ৫ পুরনো দিনের কথা কিছ বলুন না নির্মাল্যাদ ! 

নর্মল্য মিশ্র বললেন £ সেসব কথা কি কেউ লিখে রেখেছে! না 
মনে রেখেছে কেউ! 

বিন্দু বেশ হতাশ হল। তাই দেখে নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ সিপাহী 
বিদ্রোহের সময়কার তিনজন বন্দীর নাম পেয়োছ। আল্লামা ফজলি হক 
এইখানে মারা গেছেন । মৌলানা লিয়াকৎ আলি বদ্রোহের একজন নেতা 
ছিলেন, তানও মারা গেছেন এই দ্বীপে । আর মীর জাফর আলি খানেশ্বরী 
[বশ বছর জেল খাটবার পরে ফিরে 'গিয়োছলেন। 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ সিপাহী বিদ্রোহের সময় বঙালী আসোন 
একজনও ? 

তা আমার জানা নেই। তবে ১৯১০ সাল থেকে দলে দলে বন্দীরা 
এসেছে । তাদের মধ্যে বাঙালী নিশ্চয়ই ছল। আর এ কথা মনে করবার 
যথেন্ট সঙ্গত কারণও আছে । 

কী কারণ 2 

বলে ডাক্তার মৈত্র তাকালেন নির্মাল। মিশ্রর মুখের দিকে । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আলিপুর বোমার মামলার কথা আপনার 
মনে আছে ? 

প্রশন শুনে ডান্তার মৈত্র মুখ কিন হয়ে উঠোছল। 'কন্তু তখান 
[তান নিজেকে সামলে নিলেন । আর নর্মাল্য মিশ্রও তা লক্ষ্য করে উত্তরের 
জন্য অপেক্ষা করলেন:'না। বললেনঃ সে হল ১৯০৮ সালের ঘটনা । 
আলপুরের একটা বাঁড়তে প্দীলশ অনেক বোমা আর গোলাগ্াল পেয়ে 
অনেককে গ্রেপ্তার করল। তদের মধ্যে শ্রীঅরাবন্দও ছিলেন । তাঁর পন্রে 
ল'ড়তে দাঁড়য়োছিলেন দেশবন্ধ্‌ চিত্তরঞ্জন দাস। তখন 'তাঁন নবীন ফুবক। 
আর এঁ একটা মামলাতে আগ:মেশ্ট করেই 'তীন বিখ্যাত হয়োছলেন। সেই 
বস্তৃতার কথা শুনেছেন তো 2 

ডাক্তার মৈত্র কঠিন হয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিলেন নিজেকে । [তিনি 
যে এইরকম প্রশ্ন পছন্দ করেন না, নির্মাল্য মিশ্রও তা মনে রেখেছেন । তাই 
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একই নিঃশ্বাসে বললেন £ সে একটা মনে রাখবার মতো বন্তুতা। আমরা 
বার্কের বন্তৃতার জন্যে ধন্য ধন্য করি, কিন্তু এইসব বস্কৃতা পড়বার সুযোগ 
পাই নে। শ্রীঅরাঁবন্দ ছাড়া পেয়ে গেলেন, কিচ্তু দলের চারজনের হল 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড । আরও অনেকের জেল হয়ে গেল। 

ডান্তার মৈত্র জিজ্ঞাসা করলেন £ সেই চারজন কারা 2 

ননির্মাল্য মিশ্র এবারে রেগে যাবার ভান করে বললেন £ আম কি ইতিহাস 
মুখস্থ করে রেখোছ ! 

ডান্তার মৈন্ন তখনই এই কথা মেনে নিয়ে বললেন £ তাবটে। 

নর্মাল্য 'মশ্রও নরম হয়ে বললেন £ সবাইকে এইখানেই পাঠানো 
হয়েছিল। 

এক জায়গায় পেশীছে বিন্দু চেশচয়ে উঠল £ এই দেখুন নির্মাল্যাদ। 
সবার নাম লেখা আছে এইখানে ! 

কাছে এসে সবাই দেখলেন যে দেওয়ালের একখানা পাথরের উপরে 
অনেকগ্ীল বন্দীর নাম, তার উপরে লেখা বাঙলা থেকে আগত রাজবন্দখ। 
প্রথম নাম শচীন্দ্র নাথ সান্যাল ১৯১৫ থেকে ১৯২০, ১৯২৭, তারপরে নরেল্দু 
মোহন ঘোষ চৌধুরী ১৯১৫। এর আগের কোন নাম নেই। ততীয় 
নাম ১৯৩২ সালের ॥ . | 

নর্মাল্য মশ্র সেই দিকে তাকিয়ে বললেন ৪ ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ পর্যস্ত 
অনেক রাজবন্দীকে এখানে পাঠানো হয়েছিল৷ সে আর একটা ধুগ। কিন্ত্ু-- 

নির্মাল্য মিশ্র থামতেই বিন্দু বললঃ থামলেন কেন নির্মাল্যাদ, বলুন । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ যে ক জনের নাম আমি জানি, তাদের কারও 
'নাম তো দেখাছ না! 

যেমন? 

বলে ডান্তার মৈত্র তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করলেন । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আলিপুর বোমার মামলায় যাঁরা এখানে এসে- 
ছিলেন, তাঁদের একজনের নাম উল্লাসকর দত্ত । এই জেলে তান পাগল হয়ে 
গিয়োছলেন বলে ম্যাদ্রাসের এক পাগলা গারদে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। 

তারপর ? 

জলহোসি স্কোয়ার বোমার মামলার আসামী ননীগোপাল মৃখাঁজ চোদ্দ 
বছরের জন্যে এখানে এসেছিলেন । তরুণ বিপ্লবী ইন্দু ভূষণ রায় ১৯১২ 
সালে এই জেলে আত্মহত্যা করোছলেন ৷ তারপর আশুতোষ লাহড়ণশ ও 
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ভাই পরমানন্দ একজন ইংরেজ জেলারকে মাটির ওপরে আছড়ে ফেলেছিলেন । 
তাঁদের নামও এখানে দেখতে পাচ্ছি নে! 

ডান্তার মৈত্র বললেন £ সাভারকারের নামও নেই । 

শির্মাল্য মিশ্র গন্তরভাবে বললেন £ নাসিক কন্াস্পরোসি কেসের 
দামোদর বিনায়ক সাভারকার এখানে এসেছিলেন ১৯১১ সালে । স্বরাজ্যের 
সম্পাদক লাধারাম ১৯১২ সালে এই জেলে দ্ব্যবহারের প্রাতিবাদে অনশন 
করোছিলেন। 

তারপরেই প্রশ্ন করলেন £ ভাই পরমানন্দর 'মাই স্টোর' পড়েছেন 2 

কিন্তু ডান্তার মৈত্র দিকে না তাকিয়ে 'তান এবারে বিন্দুর দিকে 
তাকালেন । বন্দু বুঝোছল ষে প্রশ্নটা তাকে করা হয়ান। তবু উত্তর 
দল ৪ না। 

নর্মাল্য মশ্র বললেন ঃ সেলুলার জেলের কথা জানতে হলে সেই বই 
পড়তে হবে । রাজবন্দী জীবনের একখান প্রতাক্ষ দালল। 

অপ্পাঁন পড়েছেন 2 

বলে ডাক্তার মৈত্র তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর 'দিকে । 

নর্মাল্য মিশ্র সকৌতুকে বললেন £ এ আপনার একটা বদ অভ্যেস। 

ডান্তার মৈত্র কতকটা বোকার মতো তাঁকয়ে রইলেন আর নির্মীল্য 
[সশ্র হেসে বললেন ঃ এত প্রশ্ন করেন কেন! 

[বল্দুও হেসে বলল £ পড়েন নি, তা বললেই হয়। 

না পড়লে এ সব কথা বলাছ কী করে! 

এইট্ুকুই বোধহয় পড়েছেন ষে এ বই-এ এই সব কথা আছে । 

বাদল হঠাৎ ছুটে এসে বলল £ এহাঁদকে একবার আসঃন ডান্তারবাবু» 
পুরনো সেলুলার জেলের একটা মডেল আছে এই দিকে । 

বলে সবাইকে সেই দিকেই টেনে নিয়ে গেল। 

ডান্তার মৈত্র খুব মনোযোগ 'দয়ে দেখলেন মডেলটি । একটি পাহাড়ের 
উপরে এই জেলখানা । বর্তমানের তিনটি উইঙ্গ দেখে বোঝা যায়নি যে এক 
সময়ে এইরকম সাতাঁট উইঙ্গ ছিল। প্রত্যেকটি তিন তলা । সার রিচাড 
টেম্পুল এই জেল পত্তন করেন। ১৮৯৭ সালে ছিল চারশো সেল, ১৯১০ 
সালে হয় আরও ছশো ছেযাট্রাট সেল। এই সব সেলের মাপ শুনলে 
আশ্চর্য হতে হয় । আট ফট বাই ছ” ফুট, মানে এ কালের একটি বাথরুমের 
মাপ। কিন্তু তার মধ্যে একজন কয়েদী থাকত না। থাকত জনা চারেক। 
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একজন কয়েদীর জন্যে এক হাত জায়গা । গায়ে গা মালয়ে শুতে হবে, 
পাশ ফরতেও হবে এ জায়গাতেই। 

এই সাতাট উইঙ্গের মাঝে একাঁট উচু টাওয়ার । একে পাহাড়ের 
মাথায়, তার ওপর টাওয়ার। উপরে উঠলে সমস্ত পোর্টব্রেয়ার শহর 
সুন্দর দেখা যায় । উত্তাল সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ আর শহর । নির্মাল্য মিশ্র 
বললেন £ ভাগ্যিস আমাদের সঙ্গে কোন কাব নেই । 

ডান্তার মৈ্ন এ কথার মানে বুঝতে না পেরে 'ির্মল্য মিশ্রর মুখের দিকে 
তাকালেন । 

নির্মীল্য মিশ্র হেসে বললেন £ তাহলে সে আমাদের সঙ্গে ফিরত না। 

কেন ? 

কবিতা লিখতে বসে যেত। 

কাঁবতা ! 

বলে ডান্তার মৈত্র হাহা করে অদ্রহাস্য করে উঠলেন । এই কথার মধ্যে 
[তান হাসির খোরাক কী পেয়েছেন, তা বুঝতে না পেরে বিন্দু বাদলের 
মুখের দিকে তাকাল প্রশ্নের দৃষ্টি নিয়ে । 

জানা গেল যে রাজনোতিক বন্দীদের ভ্রাতৃুসংঘ এই সেলুলার জেলের 
মর্যাদা রক্ষার চেম্টা করাঁছলেন । ১৯৭১ সালের এগারোই ফেব্রুয়ারী এই 
জেলকে জাতীয় স্মারকের সম্মান দেওয়া হয়েছে । রাজবন্দীদের যেসব 
ছাঁব পাওয়া গেছে তার সঙ্গে সাজানো হয়েছে তাঁদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও 
শাস্তির নানা নিদর্শন । এইসব সংগ্রহ নিয়েই সেলুলার জেলের জাদুঘর । 

বাদল হঠাৎ খবর আনল যে এই জেলে বাঙালীরাই বেশি ছিলেন। 
বাঙালীদের পরে পাঞ্জাবীরা । অন্য সব প্রদেশের বন্দী ছিলেন সংখ্যায় 
নগণ্য । এক নম্বর ওয়ার্ডের দেওয়ালে এর একটা পারসংখ্যান আছে। 
৬৪১ জন বন্দীর মধ্যে বাঙলার ৩৮৪ জন ও পাঞ্জাবের ১০৮ জন বন্দী এবং 
অন্য সব রাজ্যের মিলে মাত্র ৪৯ জন। এই ওয়ারেরই দোতলাতেও এই- 
রকমের একাঁট হিসাব আছে । ৩৪৭ জনের মধ্যে বাঙলার ২২৩ জন, পাঞ্জাবের 
৭৯ জন ও বাকি সব প্রদেশ মিলে ৪৫ জন বন্দী । এই রকমের আরও 
অনেক তালিকা পাওয়া বায়। 

কস্তু ভান্তার মৈত্র একসময়ে বিরন্ত হয়ে বললেন £ অনেক দেখোছ। 
আসুন এবারে হাসপাতালের 'দিকটায় । 

বলে সবাইকে নিয়ে সেই দিকেই এগিয়ে চললেন । 
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॥ বাইশ ॥ 


হাসপাতাল এলাকায় এসে ডান্তার মৈত্র হাসপাতাল দেখবার জন্য কোন 
আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। বাদল বলল ঃ ভেতরটা দেখবেন না ডান্তারবাবু ? 

ডান্তার মৈত্র গম্ভীর গলায় বললেন £ না। 

বাদল তাঁর ক্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। এই তো একটু আগেই তান 
এই হাসপাতাল দেখবার জন্য এইদিকে চলে এসোছলেন। এই সময়ের 
মধ্যে এমন কণ ঘটল যে তাঁর আঁভপ্রায় অকস্মাৎ বদলে গেল । কিন্তু কিছু 
বলার আগেই ডান্তার মৈত্র আবার বললেন £ পুরনো. বাঁড়গুলো কোথায় 
ছিল, বোঝা যাচ্ছে কি ? 

বলে তান পিছন দিকে তঅকালেন। তারপরেই চটে উঠলেন £ ব্যাপার- 
খানা কী? 

কিন্তু ব্যাপারখানা কেউই বুঝতে পারলেন না। বাদল অসহায়ভাবে 
অকাল তাঁর মুখের 'দিকে। 

ডান্তার মৈত্র চেচিয়ে বললেন £ সবাই গেল কোথায় ? 

তারাপদর দিদি সহাস্যে বললেন £ তাই তো, নির্মাল্যাদকে তো দেখতে 
পাচ্ছিনে ! 

নির্মাল্য মিশ্র বয়সে তাঁর থেকে ছোট । কিন্তু সম্বোধনের সুবিধার 
জন্যই যে তান নির্মীল্যাদ বলেন, তা বুঝতে কারও অস্াবধা হয় না। 

বাদল চমকে উঠে বললঃ তাই তো! 

বিন্দু বললঃ একটু আগেই তো আমাদের সঙ্গে ছিলেন । 

ডান্তার মৈত্র গর্জন করে উঠলেন £ কিন্তু এখন গেলেন কোথায় ? 

সদানল্দবাব বললেন £ আম খংজে দেখাছ। 

তারাপদ বলে উঠল £ আপ্পনি খঃজবেন কেন। আম দেখাছ। 

কিন্তু বাদল তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে । আর তার. সঙ্গে গ্রেছে বিকাশ 
আর ভানু । 

ডান্তার মৈত্র তাদের দিকে চেয়ে বললেনঃ এদের কোন দায়িত্বজ্ঞান 
নেই! এইভাবে চোখ বুজে চললে নিজেরাই একাদন হারিয়ে ঘাবে। 

সদানল্দবাবহ বললেন £ কিন্ত্-_ 


কিল্তুকী? 
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উঁনতো আর ছেলেমানুষ নন যে সবাই সবসময়ে ও'র ওপরে নজর 
বলাখবে। 

কেন রাখবে না! 

বলে ডান্তার মৈত্র যেন রুখে উঠলেন । 

সদানল্দবাবু কিন্তু দমলেন না, বললেন £ হাজার হলেও মেয়েছেলে, 
আর বয়সটাও কাঁচাই বলতে হবে । ও"র দিকে কি আমাদের সারাক্ষণ নজর 
'দেওয়া ভাল দেখায় ॥ 

হ্‌ ! 

বলে ডান্তার মৈত্র একটা চুরট বার করলেন । 

তারাপদর 'দাঁদ তাঁর দিকে তাঁকয়ে একটু হাসলেন । বললেন £ 
বিপত্রীক বলেই সদানন্দদার অসীবধা । তা না হলে নজর রাখতে পারতেন। 

কিন্তু আমরা কি এখানে দাঁড়য়ে থাকব ! 

বলে ডাক্তার মৈত্র তাকালেন সদানন্দবাবূর ছিকে । 

সদানন্দবাবু বললেন £ তা না থেকে আর কা করতে পারি। 

হখ ৪। 

বলে ডান্তার মৈত্র খানিকটা ধোঁয়া ছহড়ে দিলেন সমুদ্রের বাতাসে । 

তারাপদর 'দাঁদ ডান্তার মৈত্রকে লক্ষ্য করাছলেন । ভদ্রলোক ঘন ঘন 
চুরট টানছিলেন, আর অসাহফ্ণুভাবে ধোঁয়া ছধড়ে "দিচ্ছিলেন । ভিতরে. 
ভিতরে যে আচ্ছর বোধ করছিলেন, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। হঠাৎ বলে 
উঠলেন £ না, ওদের কারও কর্ম নয় । 

বলে নজেই এগোলেন। 

িল্তু কোন্‌ দিকে যাবেন ডেবে না পেয়ে একবার এদিকে আর একবার 
অন্য দিকে তাকালেন। তারপর পিছন দিকে তারাপদর 'দাঁদকে দেখতে 
পেয়েই হাতের চুরটটা ছইড়ে ফেলে দিলেন । 

তরাপদর 'দাদ বললেন £ অমন অধৈর্ধ হচ্ছেন কেপ ? 

মানে! 

মানে একটু ধৈর্য ধরুন । নির্মাল্যাদ তো পালিয়ে যাননি । 

ও'র যে আবার হাঁরয়ে যাবার অভ্যেস আছে। 

তারাপদর 'দাঁদ হেসে বললেন £ এখানে উনি নিশ্চয়ই কিছু দেখছেন । 
দেখা হয়ে গেলে নিজেই বৌরয়ে আসবেন । 

হত $। 
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বলে ডান্তার মৈত্র হনহন করে এক দকে এগিয়ে গেলেন । 
তারাপদর (দাদ চেচিয়ে বললেন ৫ যাবেন না কোথাও । শেষ পর্যন্ত 

সবাই সবাইকে খ*জে বেড়াবে, আর কাউকেই খ*জে পাওয়া যাবে না। 
কিন্তু ডান্তার মৈত্র এ কথায় ভ্রুক্ষেপ করলেন না। 


তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবার কিছ-ক্ষণ পরেই বাদলকে দেখতে পাওয়া গেল 
নির্মাল্য মিশ্রর সঙ্গে । সেলুলার জেলের দক থেকে তারা আসাছল। ভারি 
গন্তীর দেখাচ্ছিল নির্মাল্য মিশ্রকে ।. তাঁর মুখ থমথম করাছিল জলভরা 
মেঘের মতো । তিনি কোন কথা বলাছলেন না। 

বাদল আভযোগ জানাঁচ্ছিল £ না বলে দলছাড়া হয়ে গিয়োছলেন বলেই 
আমাদের ভাবনা হয়েছিল । 

নর্মাল্য মিশ্র এ কথারও কোন উত্তর দিলেন না। 

ডান্তারবাবু খুব ক্ষেপে গিয়েছেন ! 

ডাক্তারবাবূর নাম শুনে নির্মাল্য মশ্রও খুব ক্ষেপে গেলেন । বললেন ঃ 
1তাঁন কি নিজেকে আমার আঁভিভাবক ভাবেন নাক ! | 

বাদল চুপসে গিয়ে বলল £ না, তা নয়। 

তবে? 

মানে, একসঙ্গে সবাই এসোছ কি না-_ 

সদানন্দবাবু এাঁগয়ে এসে বললেন £ কোথায় গিয়োছলেন আপ্পান ? 

ীনর্মাল্য মিশ্র গন্তীরভাবে বললেন £ কোথাও না। 

বাদল তাড়াতাঁড় বললঃ উান জেলের পুরনো সেলগুলো দেখে 
বেড়াচ্ছিলেন। 

কেন? 

বিরন্তভাবে নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আপনারা হাসপাতালে কণ দেখতে 
এসেছিলেন ? 

সদানন্দবাবু বললেন £ দেখবার মতো কিছ আছে কিনা, তাই দেখতে 
এসৌছিলাম। 

দু পক্ষকে সামলাবার জন্য বাদল বললঃ আমরা তো দেখতেই 
বোরয়েছি ! যার যেখানে ভাল লাগে, মানে-- 

নির্মাল্য মিশ্রর চোখের দিকে তাকিয়ে বাদল থেমে গেল। তাঁর দৃষ্টিতে 
কোন ক্রোধের চিহ নেই, বিরান্ত নেই, অনুযোগ নেই । বাদলের মনে হল 
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যেন এক বেদনার সমদূদ্রে সেই দৃম্ট ডুবে গেছে । এখন কোন কথা বলতে 
না হলেই বোধহয় তান সৃখী হবেন। 

নির্মাল্য মিশ্র কোন কথা বললেন না, দাঁড়িয়ে কারও জন্য অপেক্ষাও 
করলেন না। সেলুলার জেল থেকে বেরোবার পথ ধরে এগিয়ে চললেন। 
বন্দু তাঁর পাশে পাশে এগয়ে চলল । 

সদানন্দবাব তারাপদর 'দাঁদকে বললেন £ আনরা এখানে দাঁড়িয়ে থেকে 
কীকরব! আসুন। 

বলে তাঁরাও ফেরার পথ ধরলেন । কিন্তু বাদল খানিকটা দূর থেকে 
তাঁদের দেখতে পেয়ে চেশচয়ে বলল £ .গেটের কাছে অপেক্ষা করবেন 
সদানন্দদা, ডান্তারবাবুকে নিয়ে আমি আসাছ। 

বাহরে সদর রাস্তায় পেশিছে নির্মাল্য মিশ্র চারদিকে চেয়ে দেখলেন । 
পিছনেও ফিরে দেখলেন একবার । সদানন্দবাবুর সঙ্গে তারাপদর 'দাঁদি 
একেবারে কাছে এসে গিয়োছলেন । এই মাঁহলার দ:ষ্ট নির্মাল্য মিশ্রর ভাল 
লাগছে না! এমন একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি যে বিদ্রুপ বলে মনে হচ্ছে। 
এ'দের কারও সঙ্গ এখন তাঁর ভাল লাগছে না। 

বন্দু কিছু বুঝতে পারছে । কিন্তু ভয়ে কোন কথা বলতে পারছে 
না। নীরবে থাকাই নিরাপদ বলে তার মনে হচ্ছে । 

ঠিক এই সময়ে একজন লোক কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল £ ট্যা্স ? 

নর্মাল্য মিশ্র তৎপরভাবে বললেন £ হণ্যা। 

তারপরেই বিন্দুর দিকে ফিরে বললেন £ আমি যাচ্ছি। বাদলকে তুমি 
জানয়ে দিও । 

বলে সেই ট্যার্সিতে উঠে ফিরে গেলেন । 

মেয়ের কাছে এসে সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সে কিরে, উনি 
অমন করে চলে গেলেন কেন 2 ৃ 

বিন্দু বলল £ তা তো জাননে বাবা! 

কৈন, কিছু বলে যান নি ? 

বন্দু একটু ইতন্তত করে বললঃ তোমাদের বলতে বলে গেলেন । 

তারাপদর দাদ জিজ্ঞাসা করলেন £ কাঁ বলতে বলে গেলেন ? 

বিন্দু বলল £ উান যে চলে গেলেন, সেই কথা । 

ঠিক এই সময়ে বাঘের গর্জন শোনা গেল £ উন যে চলে গেলেন, কিন্তু 
কোথায় গেলেন ? 
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ভয়ে বিজ্দ? জড়োসড়ো হয়ে তার বাবার কাছে ঘে*ষে এল। কিন্তু 
ডান্তার মৈত্র থামলেন না, বললেন £ এই বিদেশে বিভূ'য়ে একজন মাঁহলা 
একা চলে গেলেন, আর আপনারা দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন ! 
' সদানল্দবাবু বিরন্ত হয়ে বললেন £ তবে দৌড়ন তাঁর পেছনে ! 
টি ইট নি ডানার সির রান রাজি 

] 

আর একখানা ট্যাক্স এল এগিয়ে । ডাক্তার মৈত্র কোন 'দিকে ভ্রুক্ষেপ 
না করে সেই ট্যাঁক্সতে চেপেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 

সবাই স্তাস্তত হয়ে রইলেন । কিন্তু তারাপদর দাদ হাসলেন একটুখানি । 


॥ তেইশ ॥ 


একটুখানি এঁগয়েই ট্যাক্স ড্রাইভার ডান্তার মৈত্রকে জিজ্ঞাসা করল ঃ 
কোথায় যাব ? 

কোথায় ! 

ডান্তার মৈত্র এই প্রশ্নের উত্তর দিতে একটি মূহূর্তের বৌশ সময় নিলেন 
া॥ বললেন 8 সমন্দ্রের ধানে । 

শনর্মাল্য মিশ্রর কথাই তীন ভাবাছলেন । সোদন 'নর্মাল্য মিশ্র 
সেলুলার জেল দেখতে যেতে চান 'ন, বলোছিলেন সমুদ্রের ধারে যাব । তাঁর 
সেই পুরনো কথাই ডান্তার মৈত্রর মনে পড়ে গিয়োছিল। নিশ্চয়ই তান 
সমুদ্রের ধারে গেছেন, এই ভেবেই ট্যাকর ড্রাইভারকে তান সমূদ্রের ধারে 
যাবার 'নিদেশ দিলেন । 

কিন্তু ড্রইভার এই 'নর্দেশ ঠিক বুঝতে না পেরে 'িচ্ছন ফিরে তকাল। 
ডান্তার মৈত্ও বুঝতে পারলেন ষে এই সমদ্্রবোন্টত শহরে সমুদ্রের ধারে 
যেতে বললে.নিরেশটা 'ঠিক স্পষ্ট হয় না। িল্তু এর বৌশ আর কিছ, 
জানা নেই বলে তিনি চুপ করে রইলেন । 

ঈীন৪৩৪/নদরীনিি নিবি নুনুর 
না হলে সেলুলার জেল দেখতে আসতেন না। কাজেই এ'কে আর কিছু 
জিজ্ঞাসা না করে সমুদ্রের ধারে একটি রমণীয় চ্ছানে পেশছে দেওয়াই উচিত । 
ড্রাইভার তাই তাঁকে নিজের পছন্দমতো একাট জায়গাতেই নিয়ে চলল । 

সদর রাস্তা ছেড়ে অনা একটি পথ ধরতেই ডান্তার মৈত আর একটি খাল 
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ট্যা দেখতে পেলেন । সৌঁট উল্টো দিক থেকে আসাছিল। ডাক্তার মৈত্র 
হঠাং পুলাঁকত হয়ে উঠলেন । নির্মাল্য মিশ্রকেই হয়তো সমুদ্রের ধারে 
নাঁময়ে দিয়ে এই ট্যাকিটা ফিরছে । পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর ইচ্ছা হল, 
ট্যার্সিটা থামিয়ে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। কল্ভু সঙ্কোচ হল। তাই 
[নিঃশব্দে বসে রইলেন । | 

সমুদ্রের ধারে পৌছে বললেন £ দাঁড়াও এইখানে । 

তারপর-গাঁড় থেকে নেমে চাঁরাঁদকে চেয়ে দেখলেন । ' এ তো নির্মাল্য 
'মশ্রকে দেখা যাচ্ছে! সমুদ্রের একেবারে কাছাকাছ 'গয়ে বাঁলর উপরে বসে 
আছেন একা । কিন্তু সমুদ্রের দিকে তো তাঁকয়ে নেই! মুখ নিচু করে 
আছেন। 

ডান্তার মৈত্র সেই দিকেই ছুটে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ট্যাঞ্সির ড্রাইভার বাধা 
দিয়ে বলল £ আম 'ি অপেক্ষা করব ? 

অপেক্ষা! না না, অপেক্ষা করবার কোন দরকার নেই । 

বলে তার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে 'নর্মীল্য মিশ্রর 'দকে এগয়ে গেলেন । 


সেই সমদ্রে! কালাপাঁনর সমর! কিন্তু জল এখানে কালো মনে 
হচ্ছে না। নীল জল, সবুজ মেলানো নীল। আর নিস্তব্ধ পারবেশে শুধু 
সমুদ্রের ডাক । গুরুগন্তীর গর্জন নয়, সঙ্গীতের মতো মধুরও নয়। ঢেউ 
আর বাতাসে মিলে একটা একটানা শব্দ । এরই নাম সমুদ্রের ডাক। 

ধিল্তু নির্মাল্য মিশ্রর মন এদকে ছিল না । 'নর্মাল্য মিশ্র সমুদ্র দেখছেন 
না। সমুদ্রের ভাকও শুনছেন না। 

ভান্তার মৈত্র তাঁর কাছাকাছি এসে দেখলেন যে ডান হাতের আঙুল দিয়ে 
নির্মাল্য মিশ্র বালির উপরে আঁচড় কাটছেন। 'পছনে তাঁর পদধ্বনিও বোধ- 
হয় শুনতে পেলেন না। 

ডান্তার মৈত্র বুঝতে পারছেন যে নির্মাল্য মিশ্র গভীরভাবে কিছু 
ভাবছেন। এখন তাঁর সমন্ত মন একটা বেদনার্ত ভাবনায় ডুবে আছে। তিনি 
নিজে এখন ক করবেন বা ক বলবেন, সহসা তা ভেবে পেলেন না। তার 
পরেই চমকে উঠলেন একটা শব্দ শুনে । না, এ তো সমুদ্রের ডাক নয়। এ 
ধেন মানুষের গলার স্বর । এক ঝাপ বাতাসের ভিতর থেকে শব্দ এল$ 
দাঁড়ক়ে রইলেন কেন ? 

ডান্তার মৈত্র তম্তভাবে চারাদকে চেয়ে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই। 
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নর্মাল মিশ্রই শুধু মুখ নত করে বালির উপরে আঁচড় কাটছেন নিঃশব্দে। 
তবে কে তাঁর সঙ্গে কথা কইল ? 

আর এক ঝাপটা বাতাসে তাঁর পায়ের নিচের বাল উড়ল খাঁনকটা । 
আর সেই সঙ্গেই শুনতে পেলেন £ বসুন । 

বসব! 

বলে চারিধারে চেয়ে দেখলেন, কে তাঁকে বসতে বলছে । 

তবে 'কি দাঁড়িয়ে থাকবেন বলে এসেছেন ! 

এ তো 'নর্মাল্য মিশ্রর কণ্ঠস্বর! তবে কি এতক্ষণ নির্মল্য 'মশ্রই তাঁর 
সঙ্গে কথা বলছিলেন ! কিন্তু তাঁর গলার স্বর এমন ভার শোনাচ্ছিল কেন ! 
ঠাপ্ডা লেগেছে ? 

ডান্তার মৈত্র বালির উপরেই ঝৃপ করে বসে পড়লেন । বললেন £ আপনার 
কাছে এসে বসব বলেই তো এলাম ! 

জানি। 

বলে নির্মালা মিশ্র নীরব হয়ে রইলেন। 

ডাক্তার মৈত্র আকাশ-পাতাল ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না, এর পরে 
কী বলবেন, কী বলা উঁচত হবে এইবারে । 

নিরাল্য মিশ্র মুখ তুলে ডান্তার মৈত্রর অসহায় মুখখানার দিকে একবার 
তাকালেন । তারপরে তাকালেন সম্দদ্রের 'দকে। 'নার্বকার নীল সমর 
নিজের মনেই খেলা করছে উপকূলের সঙ্গে । ফু'সে উঠে ছুটে আসছে, তার 
পরেই ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়ছে । সাদা ফেনার হাঁস ছাড়য়ে দিচ্ছে বালির 
উপরে । আর হাল্কা বাতাসে বেলাভূমির শুকনো বাঁল উড়ছে অল্প অল্প । 

ির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে চেয়ে ডান্তার মৈত্র বললেন £ কী দেখছেন ? 

সমহদ্রের খেলা । পাঁথবীর সঙ্গে সমদুদ্র সারাক্ষণ খেলা করছে। 

ডান্তার মৈত্র মনে হল যে তিনিও এইরকম খেলা করতে পারেন নির্মাল্য 
মিশ্রর সঙ্গে । এমাঁন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে হেসে ল্‌টোপুটি খেতে পারেন । 
কিল্তু এ কথা মনে হতেই বুকের ভিতরটা তাঁর কে'পে উঠল । ছিছি, সে 
বয়স কি তাঁর আছে! 

বয়স! কেন, তিনি তো বুড়ো হয়ে যানান! কতই বা তাঁর বয়স 
হয়েছে ! চল্লিশ বিয়াল্লিশ কি বোশ বয়স! না এই বয়সেই কোন পুরুষ 
নিজেকে বুড়ো ভাবতে পারে ! ডান্তার মৈত্র নিজের দিকে একবার তাকালেন । 
দৃঢ় শন্ত তাঁর শরীরের গড়ন। বয়সের ছাপ তো একটুও পড়েনি । তবে 
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কি সেই কথাটাই সাত্য! পুরুষের বয়স হল যত সে ভাবে, আর মেয়েদের 
বয়স যত সে দেখায় । 

ডান্তার মৈত্র নির্মাল্য মিশ্র দিকে তাকালেন । না, এখন আর এই 
মাহলাকে হাইকোর্টের উকিল বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এখনও সে 
বোধহয় কলেজেই যাতায়াত করছে । অকারণে এত দিন ভুল করেছেন বলে 
ডান্তার মৈত্রর এখন আপশোস হতে লাগল । 

ভান্তার মৈত্র একসময়ে গভীরভাবে বললেন £ কা ভাবছ নির্মাল্য ঃ 

নির্মাল্য মশ্র চমকে উঠে ডান্তার মৈত্র মুখের 'দকে তাকালেন । তাঁর 
নিজের মুখে কোন ভাবাস্তর দেখা গেল না। কোন উত্তরও তান দিলেন না। 

ডান্তার মৈত্র আবার বললেন £ বল না, কী ভাবছ ! 

নির্মাল্য মিশ্র খুব আস্তে আস্তে বললেনঃ সে কথা তোমার ভাল 
লাগবে না। 

লাগবে । 

আমার ঠাকুর্দার এক ছোট ভাইএর কথা । ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে 
সেই গল্প শুনেছি । 

ডান্তার মৈত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ কিন্তু এখানে সমুদ্রের ধারে বসে 
পুরনো কথা তোমার কেন মনে পড়ছে ? 

শান্ত গলায় নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ এইখানেই তিনি হারিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন যে! 

ডান্তার মৈত্র বুঝ চমকে উঠলেন । আর তা দেখতে পেয়ে 'নর্মল্য মিশ্র 
একটু হাসবার চেস্টা করে বললেন £ চমকে উঠলে কেন ? 

ডান্তার মৈত্র এ কথার উত্তর দিতে পারলেন না। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ কালাপানতে তাঁর 'নিবসিন হয়োছল। এখানে 
তিনি জেল খাটতে এসেছিলেন । | 

আন্দামানে জেল খাটতে এসেছিলেন তান ! 

বলে ডাক্তার মৈত্র অনেক কৌতুহল নিয়ে তাকালেন নির্মাল্য মিশ্রর 'দিকে । 

নির্মালঃ মিশ্র বললেন £ হণ্যা, সেলুলার জেলের যে সেলে তাঁর জীবন 
নস্ট হয়ে গিয়ৌছল, তা দেখে এলাম । 

ডান্তার মৈত্রর মনে পড়ে গেল সেই কথা । তাঁরা যখন হাসপাতালের 'দিকে 
এসোঁছলেন, সেই সময়ে নির্মল্য মিশ্র হাঁরয়ে গিয়োছলেন কিছুক্ষণের জন্য । 
তাঁন যে কোন সেল খুজতে গিয়োছিলেন, সে কথা কাউকে বলেনাঁন। 
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ডান্তার মৈত্র জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তার দ্বীপান্তর হয়োছল কেন ? 

পৃদিলশ বলৌছল যে তাঁর ঘরে বোমা পাওয়া গয়োছল। তাই এক দল 
বপ্পুবীর সঙ্গে তান জড়িয়ে পড়েছিলেন । 

নির্মাল্য মিশ্র একট? থেমে বললেন £ কিন্তু ঠাকুমার কাছে শুনোছ যে 
সে বোমা নয়, তাঁর ঘরে পাওয়া গিয়োছিল এন তাড়া চিঠি । 

ডান্তার মৈন্ন বললেনঃ সেও তো মারাত্মক ব্যাপার ! 

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ প্রেমপত্র । 

অণ্যা! 

হ্যা। পুলিশের এক বড় সাহেবের একমাত্র মেয়ে তাঁকে সেইসব চিঠি 
[লিখোছল। 

ডান্তার মৈত্র স্তান্তত হয়ে চেয়ে রইলেন নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে । 

নির্মাল্য মিশ্র হাসবার চেস্টা করে বললেন £ সেই যুবক কবি 'ছিলেন। 
কলেজের ফাংশনে কাঁবতা পাঠ করতেন । কলেজ ছাড়ার পরে আর কিছ 

| 

ডান্তার মৈত্র বুঝতে পেরেছেন যে সেই পালিশ আঁফসার চানাঁন যে তাঁর 
মেয়ে কোন বেকার যুবককে ভালবাসে, অথবা তার সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখে। 
তাই তাকে আন্দামানে চালান 'দয়ে 'নীশ্চন্ত হয়োছলেন। 

কল্তু-- 

বলে 'নির্মীল্য মিশ্র থেমে গেলেন । 

ডান্তার মৈত্র বললেনঃ বল। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ কিন্তু সেই পুলিশ সাহেব নিশ্চিন্ত হতে 
পারেনীন। মেয়ে তাঁর আত্মহত্যা করোছল। 

আত্মহত্যা ! 

হ্যাঁ, তান এই কথা প্রচার করোঁছলেন । কিন্তু ঠাকুমার কাছে শুনেছি 
যে, সেই মেয়েও বাঁড় থেকে পালিয়ে আল্দামানে চলে এসৌছল। 

ডান্তার মৈত্র গঞ্তীরভাবে বললেনঃ তবে এসো না। আমরা তাঁদের 
খ*জে বার করবার চেষ্টা করি । 

নর্মাল্য মিশ্র এবারে সাঁত্যই হাসলেন, বললেন £ তুমি দেখাছ একট 
আস্ত পাগল ! 


কেন ? 
তাঁরা কি আমাদের বয়সী ষে আজ আমরা তাঁদের খবজে পাব ! 
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ডান্তার মৈত্র খানিকক্ষণের জন্য থমকে গিয়েছিলেন । তারপরেই বলে 
উঠলেন £ কেন, তাঁদের উত্তরাঁধকারী কি থাকতে পারে না ? 

নির্মাল্য 'মশ্র উৎসাহত হয়ে বললেন £ তাঁদের খ*জতেই তো আম 
০০৭ 1কল্তু তুমি কেন এসেছ, তা তো বললে না ? 

| 

আবার থমকে গেলেন ডান্তার মৈত্র । এইরকমের একটা ঘটনা তাঁরও 
মনে পড়ছে। তাঁর নিজের ঠাকুরদা ছিলেন বুটিশ আমলের জাঁদরেল 
দারোগা ॥ . দেশদ্রোহী বলে অনেক বাঙালী তরুণকে ফাঁসকাঠে ঝুলিয়ে 
তিনি আফসার হয়োছিলেন । তাঁর মেয়ে নাকি আত্মহত্যা করোছল। এই 
পিসিকে তান দেখেন নি, ছেলেবেলায় গঞ্প শুনোছিলেন তাঁর মৃত্যুর । 
কিন্তু সে যে সত্য নয়, তা তান জানেন না। 

নির্মাল্য মিশ্র ডান্তার মৈ্রর মুখের দিকে তাকালেন । বড় অসহায় মনে 
হচ্ছে তাঁকে, শিশুর মতো অসহায় । নির্মাল্য মিশ্র তাঁর একথানা হাত 
বাঁড়য়ে দিয়ে বললেন £ কী হল? 

ডান্তার মৈত্র সেই হাতখানা শন্ত করে চেপে ধরলেন । কোন উত্তর তিনি 
[দিতে পারলেন না। 
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লাক্ষা দ্বীপের মানাচত্র 


বাদল ভেবোছল যে লাক্ষা দ্বীপ ভ্রমণে নির্মাল্য মিশ্রকে রাজ? করাতে 
মোটেই বেগ পেতে হবে না। 'ভদ্রমাহলা পেশায় উাঁকল হতে পারেন, 
কিন্তু স্বভাবে অমায়িক ও প্রসন্ন মেজাজের । নিজে আনন্দ পান সহজে, 
আর অপরকেও আনন্দ দতে ভালবাসেন । তাই হাইকোর্টে তেমন কোন 
জরদাঁর মামলা না থাকলে 'তিনি সহজেই রাজ? হয়ে যাবেন । আর মামলা 
থাকলেও কোন অসুবিধা নেই । কোচিনে লাঙ্ষা দ্বীপের আঁফস থেকে লাক্সারি 
জাহাজ এম ভ ভারত সামার যে ভয়েজ শেড়্যুল আনিয়েছে, তাতে নভেম্বর 
থেকে মে মাস পর্যন্ত আটচল্লিশটা যাত্রার দিন আছে । নির্মাল্য মিশ্রের যৌদন 
পছন্দ হবে সেই দিনেই আর সবাইকে রাজী করানোর অসুবিধা হবে না। 
কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র যে এমন বে*কে বসবেন, বাদল তা ভাবতেই পারোন। 
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এঁদকে সদানন্দবাবূর মেয়ে বিন্দু জেদ ধরেছে যে নির্মাল্য মিশ্রকে না 
নিয়ে যাওয়া চলবে না। ইতিমধ্যেই সে বি. এ. পাম করে আইন পড়তে 
আরগত করেছে । তার ভাঁবষ্যংটা জাঁড়য়ে আছে 'নর্ণল্য মিশ্রের সঙ্গেই । 
যথাসময়ে তাঁর আর্টকৃঙ হয়ে হাইকোর্টে যাতায়াত করবে । ভদ্রমাহলা 
তাতে রাজী হয়েছেন এবং দেখা হলেই উৎসাহ ?দচ্ছেন। বিন্দু বলেছে, 
নর্মাল্যাদকে রাজী করাতে না পারলে আমাকে বোলো, আম তাঁকে রাজ" 
করাব। কিন্তু বাদল কারও কাছে হার মানতে চায় না। বিন্দুর কাছে তো 
নয়ই । ব্যাপারটা ডাক্তার হিমাংশ্‌ মৈত্রকে নিতে হলে বাদল অনায়াসেই 
বিন্দুকে বলতে পাবত, তুম যাও। তার কারণ সে ভদ্রলোক মেয়ে দেখলে 
আরও ক্ষেপে যাঝো । 

কাজেই বাদলকে এক আধটা মিথ্যে কথা বলতে হচ্ছে । বিব্দু কিছু 
জানতে চাইলেই বলে £ অমন ব্যস্ত হচ্ছ কেন, বলতো! 'নিমালাদ তো 
আর আমার মতো চাকুরে মানুষ নন যে সকালাবকেলে বাড়তেই পাওয়া 
যাবে! মনল নিয়ে সারাদিন তান হিমসিম খাচ্ছেন । কোন ছুটির দিনে 
তাঁকে ধরব । আর মেজাজটা ভাল দেখেই প্রস্তাবটা করতে হবে। 

িল্তু বাদলের প্রস্তা4 শুনে যে নর্মাল্য মিশ্র একেবারে সরাসার হাঁকিয়ে 
দিয়েছেন, তা বিন্দুকে সে বলতে পারেনি । দিনকয়েক আগেই একদিন সে 
সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে ভদ্রমাহলার দেখা পায়ান বলে সকালের দিকে গিয়োছল । 
বলেছিল $ সেবারে তো আন্দানান আপনার খুব ভাল লেগেছিল, তাই না 
নর্মাল্যাদ ? 

ধনর্মাল্য মিশ্র তাঁর কাগজপত্রের দিকে চোখ রেখেই ররর £ হণ্যা। 

বাদল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলেছিল £ এবারে তার চেয়েও ভাল 
প্রোগ্রাম করেছি । 

নির্মাল্য মিশ্র অন্যমনস্কভাবে বলৌথুলেন £ আবার আন্দামান ! 

না না, আন্দামান নয়, এবারে লাক্ষা দ্বীপ ॥। কোঁচিন থেকে জাহাজে 
উঠতে হবে, আর জাহাজে করেই কয়েকটা দ্বীপ দেখা যাবে। 

নর্মল্য মিশ্র গন্তীরভাবে বলোৌছলেন £ বেশ তো, ঘুরে এসো তোমরা । 
ফিরে এসে গল্প শুনিয়ে যেও । 

বাদল বলৌছল £ আপাঁনও তো আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন ! 

আম! 

বলে নির্মল্য মিশ্ল তাঁর চোখ তুলে বাদলের দিকে তাকালেন । আর 
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চোখের চশমাটা নাঁময়ে রাখলেন টেবিলের ওপরে । . বাদল তাঁর শূন্য দৃষ্টি 
দেখে ভয় পেয়ে গেল । 

শনর্মাল্য মিশ্র খানকক্ষণ বাদলের মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্জেস 
করলেন £ আমাকে কী করতে হবে ? 

বাদল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল £ আপনাকে ! না, আপনাকে কিছুই 
করতে হবে না। যা করবার তা আমরাই করব । আপাঁন শুধু 

বাদল থামতেই নির্মালা মিশ্র বললেন £ থামলে কেন! বল, আমাকে 
কী করতে হবে! 

বন্দু বলাছল-_ 

কী বলাছল? 

মাথা চুলকে বাদল বলল £হ আপাঁন না গেলে কোন মজাই হবে না! 

নর্মল্য মিশ্র তাঁর চশমা চোখে দিয়ে বললেন 2 হ্যাঁ, তোমরা মজা 
দেখবে বলে আমাকে সঙ্গে যেতে হবে! এই তে! 

বাদল বলে উঠল £ না নির্মাল্যদি, তা নয়। আপান সঙ্গে থাকলে খুব 
আনন্দ হয় । মানে বন্দর খুব ইচ্ছে যে_ 

আমাকে 'নয়ে একটু মজা করে! 

বলে 'তাঁন তাঁর কাগজপনে মন দিলেন, আর কোন কথাই বললেন 
না। বাদল 'িছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে আঁফসের দৌর হচ্ছে বলে উঠে 
চলে এল। 

ির্মাল্য মশ্রের কাছে এ ধরনের ব্যবহার সে আশা করোন । তার মনে 
হয়োছল যে সে বোধহয় এমন সময় গিয়েছিল যখন তান কোন বেয়াড়া 
ধরনের মামলার কাজগপন্র দেখাঁছিলেন, কিংবা কোন কারণে তাঁর মেজাজটা 
ঠিক ছিলনা । তাই 'বন্দুর কাছে 'এই ঘটনা প্রকাশ করতে চায়নি । 
এাদকে নির্মাল্য মিশ্রের কাছে দিন না নিয়ে ডান্তার হমাংশু মৈত্রর কাছেও 
যাওয়া যায় না। তিনি আগে কোন দিন দিলে সে দিনটা আর বদলাতে রাজী 
হবেন না। বয়স হয়েছে বলে বড়ই একরোখা । অন্যের সুবিধে হবে বলে 
তার মত বদলানো যায়না । অথচ ঝপ্‌ৃকরে একটা দিনের কথা বললে 
তিনিও ঝপ করেই রাজী? হয়ে যাবেন। অর্থাৎ কারও সুবিধে কথা না 
ভেবে একটা দন চ্হির করলে তার সম্মতি পেতে দর হবে না? কিন্তু 
অন্য সবাই তার মুখ চেয়ে অপেক্ষা করে আছে । তাদের ছুটি চাইতে হবে 
আগেভাগে। শেষ মুহূর্তে ছুটি চাইলে অসুবিধা হতে পারে । বাদলের 
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নিজেরও একই অবচ্থা। বড় সাহেব নতুন এসেছেন । কড়া লোক বলে 
শোনা যাচ্ছে। কাজেই তাকেও একটা পরাক্ষা দিতে হবে । 

সন্ধ্যের সময়ে বন্দু জিজ্ঞেস করল £ নির্মাল্যাদিকে বলেছ ? 

বাদল ঠিক এরকমের একটা প্র্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিল না। তাই 
আমতা আমতা করে বলল £ হা, না, বললেই হ'ল। নির্মাল্যাদকে তো 
চান। বিপদ তাঁকে নিয়ে নয়, আসল বিপদ হ'ল ডান্তারবাবুকে নিয়ে । 
দু'জনকে একদিনে রাজী করাতে হবে তো! 

বিন্দু বললঃ চল না, আজ নির্মাল্যাদর সঙ্গেই দেখা করে আস! 

বাদল যেন প্রমাদ গুণল, বলল £ না না, আজ নয়, আজ থাক। 

আজ থাকবে কেন! আজ তো ফুরসত আছে দু'জনেরই | 

বাদল এবারে সামলে নিয়ে বললঃ ফুসরত আছে বলেই আজ একটু 
'নারাঁবাঁলতে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে । চল না, গঙ্গার ধারে গিয়ে একট; বাঁস ! 

গঙ্গার ধারে বা নিরাবিলিতে বসবার ইচ্ছা বাদলের বড় একটা হয় না। 
সাধারণত তার ইচ্ছা হয় সিনেমায় যেতে, কিংবা কোন রেস্তোরাঁয় বসে চা 
খেতে । লোকজনের মাঝেই তার ভাল লাগে, পরিচিত লোকের কাছে ধরা 
পড়ে যাবার ভাবনাই তাকে আনন্দ দেয় । তাই বিন্দ আজ একটু আশ্চর্য 
হয়ে বললঃ গঙ্গার ধারে! 

বাদল তৎপরভাবে বলল £ হণ্যা, অনেক দিন গঙ্গার ধারে যাইনি তো, 
তই। আন্দামানে সমুদ্রের ধারে বসবার কথা মনে আছে! 

অছে। | 

বলে বিন্দু হাসল । 
৪ হাসলেযে? 

বিন্দু বলল £ গঙ্গার ধারে তিয়ে বাঁসং আরপর বলব । কিন্তু বেশিক্ষণ 
বসব না। বাবা বাঁড় ফেরবার আগেই আমাকে ফিরতে হবে । 

সে তো রোজই ফেরো, আজ না হয় একটু দেরিই হ'ল। 

বলে দু'জনে গঙ্গার ধারেই চলল ৷ কলকাতা শহরে গঙ্গার ধারে বেড়াতে 
যাওয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । যান-বাহনেরও দরকার । কিন্তু শহরের 
উত্তরে বা উপকণ্ঠে কিংবা গঙ্গার ওপারে অনারকম। নির্জন জায়গাও খ*জে 
পাওয়া যায়। বিন্দুর সঙ্গে বাদল এমাঁন একটি পাঁরচিত জায়গায় এসে 
বসল। তারপর বলল £ আন্দামানের সমুদ্রের কথায় তুম হেসোঁছলে 
কেন, বল। 
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বিন্দু এবারে অনেকক্ষণ ধরে বেশ রাসিয়ে হাসল । আর বাদল বিরক্ব 
হয়ে বললঃ অমন অসভ্যের মতো একা হাস কেন 2 
বিন্দু বলল £ অসভ্যরা কি একা হাসে নাক 2 

বাদল বলল £ অসভ্যরা সঙ্গীর কথা ভাবে না। 

তাই বুঝ ! 

বলে বিন্দু বলল £ ডাক্তারবাবূর কথা তোমার মনে নেই ! 

আমাদের ডাকারবাবু 2 

আম্দামানে আর কোন: ডান্তারবাবু 'গিয়োছলেন ! 

বাদল বলল £ তাতে হাসবার ক মাচ্ছে! ভদ্রলোক একট: বেশি গন্তশর | 
এই যা! 

কিন্তু বিন্দু বললঃ নির্মাল্যাদর সঙ্গে কী কাণ্ডটা৯ না করোছিলেন ! 

বলে সে হাসতে লাগল । 

পুরনো কথা বাদলের মনে পড়ে গেল। আন্দামানের জাহাজে উঠে 
বাদল সবাইকে নিয়ে ডাস্তারবাবুর কাছে এসৌছিল পাঁরিচয় কাঁরয়ে দেবার 
জন্য । ডান্তারবাবু নিজেই [নর্নাল্য মিশ্রকে তাঁর বাঁড় থেকে তুলে 
এনোছলেন 'খাঁদরপুরের জাহাজঘাটায়। দু'জনে দু'খানা চেয়ারে চুপচাপ 
বসোৌঁছিলেন । এই সময়ে বাদল এসে তাঁকে বলেছিল, এরা সবাই আমাদের 
ক্লাবের মেম্বার ডান্তারবাবু ৷ সদানন্দদা এসেছেন ও'র ছোট মেয়ে বিন্দুকে 
নিয়ে। তারাপদ আর তার 'দাঁদ। বিকাশ আর ভানূ । আর ইনি হলেন 
নির্মল্যাদ । 

বলে তাঁর সঙ্গেও সবার পরিচয় কাঁরয়ে দিয়েছিল । 

. ডান্তার হিমাংশ? মৈত্র গন্তীর গলায় জিজ্ঞাসা করৌছলেন, তোমরা কোথায় 

জায়গা পেয়েছো বাদল 2 

বাদল বলেছিল, আমরা নিচে ব্যাংক ভাড়া করোছি। 

সেখানে আমার একট? জায়গা হয় না ? 

ডান্তারবাবুর পন শুনে বাদল যেন আকাশ থেকে পড়েছিল। বলোছল, 
সৌক ডান্তারবাব্‌, এমন সুন্দর কোবন আপনার পছন্দ হচ্ছে না? 

ডান্তারবাব; বেশ করূণভাবে বলেছিলেন, অপছন্দের কথা বলাঁছ না, আম 
একট; 'নারাঁবাল থাকতে চেয়োছলাম । 

বাদল আশ্চর্য হয়েই বলেছিলঃ কেবিনে তো আপনি একাই থাকবেন ! 
এই তো বেশ নিকাবাল! 


আর নির্মাল্য মিশ্র গন্তরভাবে বলোছিলেন, এ কথা আপাঁন আমাকে 
বলেননি কেন ? 

বলেই চেয়ার থেকে উঠে গটমট করে অন্য ধারে চলে গিয়েছিলেন । 
হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সবাই । বাদল কাঁদোকাঁদো ভাবে তাকাল ডান্তারবাবৃর 
দিকে । বলল্স, উন অমন রেগে গেলেন কেন 

ডান্তার মৈত্র বলতে পারলেন না যে তাঁর প্রস্তাবেই ভঙ্ুমাহলা অপমানিত 
বোধ করেছেন । কিন্তু এই ঘটনায় সবার আনন্দেই ষেন একটা ভাঁটা পড়ে 
গেল। যাত্রার আগেই যেন একটা বাধার মতো । কিছু একটা করা উচিত 
ভেবে বাদল 'নমাল্য মশ্রর দিকে এাগয়ে গেল। কাছে এসে বলল, ডান্তার- 
বাবুর কথায় আপাঁন রাগ করলেন কেন নিমল্যাদ 2 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন, সে আমারই দোষ । 

বাদল বলল, আপনার দোষ কেন বলব! আপনার জায়গায় হলে আমিও 
অপমানবোধ করতান । 

করতে তো! কিন্তু ভদ্রলোক ফ্র্যাংক নন কেন! আমি পাশে বসলে 
যাঁদ তাঁর মান যায় তো আম কেন তাঁর পাশে বসে থাকব! দরকার হলে 
[তান আমার পাশে এসে বসবেন ! 

[বন্দু এবার চুপিচুপি বাদলকে বলোৌছল যে এর ভেতরে একটা রহস্য আছে । 

কী রহস্য 2 

হয় দু'জনে দু'জনের পাঁরচিত । আর নয়-_ 

বলেই বিন্দু হেসে গাঁড়য়ে পড়োছিল। বাদলের আজও বিন্দুর সেই 
হাসির কথা মনে আছে । কিন্তু আজ সে হাসছে কেন তা বুঝতে পারল না। 
বললঃ বসে বসে পাগলের মতো হাসবে, না বলবে কিছ 2 

বিন্দু বলল £ ছেলেরা ভাঁর বোকা হয়; আর প্রেমের ব্যাপারে কেমন 
ক্যাবলা বনে ঘায় । ভার মজা লাগে তাদের দেখতে । 

বাদল গন্তর হয়ে বলল £ তুমি কার কথা বলছ ? 

সবার কথা । প্রেমে পড়লে মবাই একরকম । 

বলে বিন্দু তার ব্যাগের ভেতর থেকে একট। ঠোঙা বার করে বাদলের 
হাতে 'দিয়ে বলল £ চিনেবাদাম খাও । 

বাদল ঠোঙাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল £ তুমি খাও । 

বন্দু একটুখানি হেসে ঠোঙাটা নিজের কোলের ওপরে রেখে একটা 
বাদাম ছাড়াল । তারপর হাত তুলে বাদলকে বলল £ হাঁকর। 
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বাদল হাঁ করতেই তার মুখের ভেতরে বাদাম ফেলে দিয়ে আর একটা 
বাদাম ছাড়াতে লাগল । বললঃ ছেলেরা ঠিক বাদামের খোলার মতো 
শুকনো । এমনি করে ছাড়াতে না পারলে-__ 

বলে ছাড়ানো বাদাম নিজের মুখে পুরে চিবোতে লাগল । 

বাদল বন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখাঁছল যে অজ্পাঁদনেই বন্দু খুব 
বদলে গেছে । আন্দামানে যাবার সময়ে নে কতো লাজুক ছিল, কত ভীরু 
ও স্বজ্পভাষী। অথচ এখন বি. এ. পাস করে ল কলেজে ঢুকেই সে 
যেন তার আঁভভাবক হয়ে গেছে । পুরনো বিন্দুকে যেন আর খ*জেই 
পাওয়া যায় না। সোজা কথাও সোজাভাবে না বলে ঘ্ারয়ে পেঁচিয়ে সব 
কথাকেই দৃবেধ্যি করে তোলে । এখনও বাদল বুঝতে পারোন, বন্দ কী 

ত চাইছে । তাই বললঃ যা বলতে চাও তা সরলভাবে বল। 

বন্দু বলল £ হমিও তো সরলভাবে আমাকে কিছ? বলনি ! 

মানে 2 

নর্মল্যাদ যে তোমাকে হািয়ে দিয়েছেন, আ তুমিই বা আমার কাছে 
গোপন করে যাচ্ছ কেন ? 

বাদল হকচাঁকয়ে গিয়ে বলল £ তোমাকে এ বথা কে বলল? 

বন্দু বলল £ ঘোড়ার মুখ থেকে শুনেছি । আর 'নর্মাল্যাদর রাজী 
না হবার কারণটা জেনে রেখো । তোমার ডান্তারবাবু গেলে 'নর্মীল্যাদ যাবেন 
না। তান অসভ্যতা পছন্দ করেন না । 

সভ্যতা ! 

হণ্যা, অসভ্যতা, হ্যাংলাম, কখনও ভাবে গদগদ, কখনও 'খাস্ত-খেউড় ! 
তোমার মুরুব্ব না হলে নিমল্যাদ এতাঁদনে ফাইভ হাশ্ড্রেড আই. প্‌. সি-তে 
মানহানির মামলা এনে তাঁকে জেলে পরো দতেন ! জানো? তাই বলাছ, 
ডান্তারবাবূর নাম কাটো, আর সেই কথা জানয়ে নির্মাল্যদিকে রাজী করাও । 
ডাক্কারবাবু কি তোমার ভগবান যে সারাটা পথ তাঁর খোশামোদ করতে 
করতে যাবে! 

কিন্তু 

কিন্ত আপার সের! 

বাদল বললঃ এত দূরের পথ, তারপর সমদুষাত্রা! সঙ্গে একজন 
ডান্তার থাকলে বেশ 'নশ্চিন্ত মনে যাওয়া যায়। 

বিন্দু বলল £ হ্যা, সবাই আমরা রোগে ভুগাছ কিনা, তাই সঙ্গে একজন 
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ডান্তার না থাকলে ভয় করবেই তো! আসল কথা বল না, ডান্তারবাবৃর 
চামচোগাঁর করে এমন অভ্যেস হয়েছে যে একা বেরোতে তোমার নিজেরই 
ভয় করে! 

বাদল বলল £ নিজের জন্যে তো ভয় নয়, ভয় পাঁচজনের জন্যেই । কখন 
কার ক দরকার হয় তাতো বলাঘায় না! আর-_ 

আর কী ? 

বাদল কিছ লাঁজ্জতভাবে বলল ৪ আন্দামান থেকে ফেরার সময়ে আমার 
মনে হয়োছল-_ 

বাধা দিয়ে বিন্দু বললঃ হণ্যা ফিরেই একটা নেমন্ত্ন পাওয়া যাবে, 
তাই না। 

বাদল বলল £ তোমারও তাই মনে হয়ান ? 

শুধু আমার কেন, সবারই তো একই ধারণা হয়োছল। 

কিন্তু তার পরের কথা তো জান্য যাচ্ছে না! 

তারপরেই বাদল খপ্‌ করে বিন্দুর হাত চেপে ধরে বলল £ আমাকে 
ছঃয়ে বল তো, নির্মাল্যাদি তোমাকে সাঁত্যই বলেছে ষে ডান্তারবাব্‌ গেলে তান 
যাবেন না? 

হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বিন্দ; বলল £ আমি ক তোর করে কোন কথা 
বাল নাঁক 2 

তাহলে বল, কেন 'তান ডান্তারবাবুর সঙ্গে যেতে চান না 2 ডান্তারবাবু 
তো আমাকে দেখলেই িজ্দ্েস করেন, তোমাদের সবাই যাচ্ছে তো 2 কবে 
যাচ্ছি, তাও জানতে চান । তাঁর মনে অন্যরকম ভাব থাকলে তিনিও নিশ্চয়ই 
আমাকে ক বলতেন ! 

বন্দু গন্তীরভাবে বলল £ তাঁর এ হ্যাংলামির জন্যেই তো নির্মাল্যাদ 
তাঁর সঙ্গে যেতে চান না। বিয়ে করবেন না, অথচ তোমার মতো ছেকি ছোঁক 
করবেন, এ কোন: 'দিশি কথা! 

বাদল ক্ষেপে উঠল £ আঁম বুঝি ছোঁক-ছোঁক কার! 

বিন্দু বলল £ যা কর তা জানতে কারও বাকি নেই। নির্মাল্যদিও 
বলাছল, প্রোস্টজ একবার গেলে তা আর জোড়া লাগানো যায় না। বুঝলে 2 

বলে সে উঠে পড়ল। 

সন্ধ্যে অন্ধকার নামছিল গঙ্গার জলে। আর কিছঃক্ষণ পরে আঁধারে 
একাকার হয়ে বাবে আকাশ আর জল । তার আগেই বিজ্দুকে বাঁড় ফিরতে 
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হবে। পথে যেতে যেতে বিন্দু বাদলের হাত ধরে বলল £ দু'জনকেই সঙ্গে 
[নিতে হবে বুঝলে, কাউকে রেখে গেলে চলবে না। 

বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল £ তার মানে 5 

বন্দু বলল £ মানেটা পারজ্কার, তাঁরা দু'জন থাকলে আমাদের ওপরে 
কারও নজর পড়বে না। 

লাক্ষা দ্বীপ সম্বন্ধে বাদলের কোন ধারণাই ছিল না । ডূগোলে নাক এই 
দ্বীপের নাম আছে ; কিন্তু স্কুলে পড়া ভূগোল সে অনেককাল আগেই হজম 
করে ফেলেছে । এখন শুধ্‌ ভূগোল শব্দটারই ঢেকুর ওঠে, আর কোন কথাই 
মনে পড়ে না। আন্দামান থেকে ফেরার সময়ে ধিন্দু নির্মাল্য মিশ্রকে নাক 
বলোছল যে জাহাজে এই যাত্রা তার খুব ভাল লেগেছে । এ কথার উত্তরেই 
নির্মাল্য মিশ্র তাকে বলোছলেন, সামনের বছর তাহলে লাক্ষা দ্বীপে ঘুরে 
এসো । 

বিন্দু বলোছল, সে আবার কোথায় 2 

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বলোছিলেন, বিদেশে নয়, এ আমাদের দেশেরই একটা 
রাজ্য, আন্দামানের মতো ইউনিয়ন টেরিটার । তবে ট্যুরস্টের অত্যাচার শুরু 
হয়ান বলে অনেক বোঁশ এনচ্যাণ্টিং বলে শুনেছি । জাহাজে চেপেই 
অনেকগুলো দ্বীপ দেখে আসা বায় । 

বিন্দুর কাছে লাক্ষা দ্বীপের নাম শুনে বাদল খোঁজখবর নিতে আরগ্ত 
করে। প্রথমেই জানতে পারে যে এই দ্বীপপ-ুঞ্জটি বঙ্গোপসাগরে নয় । এ 
আরব সাগরে । সমুদ্র এখানকার মতো উত্তাল নয়' সাধারণত শান্ত । আর 
দুরত্বও আন্দামানের মতো নয়, অনেক কম। কেরালার কোন বন্দর থেকে 
জাহাজ ছাড়ে। কেউ বলোছলেন কালিকট থেকে, কেউ কোচিন থেকে 
বলোছলেন। এ কোন সমস্যার কথা নয় । বাদল বুঝে নিয়েছিল যে টয্যারস্ট 
আঁফসে গিয়ে খেশজ-খবর িলেই সব জানতে পারা ষাবে। কিন্তু শেষ 
পযন্ত তারও দরকার হয়নি । এক বন্ধু সরকারী কাজে কোচিনে যাচ্ছিল, 
বাদল তকে বলেছিল খোঁজ নিয়ে আসতে । সে শুধু খোঁজই নেয়নি, 
কাগজপত্র যা সংগ্রহ করে এনৌছল, তার ওপরে ভান্ত করে সে প্রায় সব 
বাবস্থাই পাকা করে ফেলেছে । শুধু দিন ঠিক করতে বাঁক চিঠি লিখেই 
জাহাজে বুকিং করা সম্ভব হবে। 

লাক্ষা দ্বীপের সাপ্লাই এঞ্ড ট্রান্সপোর্ট আঁফসারের আঁফস কোচিনের 
উইীলিংডন আইল্যা্ডে হারবার রোডের ওপরে! সেফেটারি স্পোর্টস এর 
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সঙ্গে যোগাযোগ করেই বুকিং করা যাবে । চিঠি লেখার জন্যে পিন কোড 
আছে ৮২০০৩, আর টেলিফোন আছে কথা বলার জন্যে ৬৩৭৪ ও ৬৩১১। 
নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যস্ত যাতায়াতের দন্যে আটটল্লিশটা ভয়েজের 
পুরনো শেড়্ুল তার হাতে এসেছে । সব শেড্যুল একরকম নয়। চার বা 
পাঁচ দিনে তিন চারটে দ্বীপে ঘুরে আসা যায়! ইচ্ছে করলে সাতটা-আটটা 
দ্বীপ দেখাও সম্ভব । ব্যাপারটা আন্দামানের নতো মোটেই নয়। লাক্ষা 
দ্বীপের জাহাজে গেলে আন্দামানের মতো মোটেই নয়। লাক্ষা দ্বীপের 
জাহাজে গেলে আন্দামানের জাহাজের মতো পোর্টব্রেয়ারে নামিয়ে দেয় না 
ধর্মের নামে । তারপর আর কোন দ্বীপে যাবার ব্যবস্থা নেই। তার জন্যে 
ভি আই পি হতে হবে কিংবা দুগ্ণ বলে বোরয়ে পড়তে হবে কোন একটা 
খবর পেলেই। ফেরার বাপারটা তাহলে ছেড়ে দিতে হবে মাদর্গার 
ওপনেই। কিল্তু লাক্ষা দ্বীপে জাহাজের টিকিট কেটেই 'নিশ্চম্ত। একই 
জাহাজে ঘুরে ঘুরে কয়েকটা দ্বীপ দেখা ঘাবে--জাহাজ কোন দ্বীপে নোঙর 
ফেললেই সেই দ্বীপটা দেখে ঘুরে এসে আবার অন্য দ্বীপে যাত্রা । ভারি মজার 
ব্যাপার । বাদলের উৎসাহ তাই শতগুণ বেড়েছে। 

বিন্দু বলে যে নির্বাল্য মিশ্র নাক আরও একটা অসাধারণ কথা 
বলেছেন । তাঁর মতে ভতীত্ুকেরা মনে করেন যে আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপত্ঞ্জ এক সময়ে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যুন্ত ।ছল, হয়তো ভারতের মূল 
ভূখণ্ডের সঙ্গেও । কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই স্থান সমদ্রগর্ভে ডুবে 
গেছে, সমুদ্রের ওপরে জেগে আছে শুধু গিরিশঙ্গের মতো উচু ভূখস্ডগৃলি। 
মনোযোগ দিয়ে মানচিত্র দেখলেই আন্দামান ও নিকোবরের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার 
সুমান্রা ও যব দ্বীপ যে এক সময়ে ঘুস্ত ছিল, তা বোঝা ঘাবে। ভারতীয় 
সংস্কৃতির সঙ্গে যব দ্বীপের সংস্কাতির মি দেখে একালের পাঁণ্ডতরা ধরে 
নিয়েছেন যে দাক্ষণ ভারতের সঙ্গে যব দ্বীপের যোগ ছিল সমুদ্রপথে | কিন্তু 
তারও বহু আগে এই দেশগ্ীল যে স্থলপথে ঘুক্ু ছিল, সে সম্ভাবনার কথা 
তাঁরা ভেবে দেখেননি । 

কিন্তু না, এ নির্মাল্য মিশ্রর নিজের ধারণার কথা নয়, এ আরও অনেকের 
ধারণার কথা । কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র যে নতুন কথা বলোছলেন বন্দুকে, সে 
বোধহয় তাঁর নিজন্ব চিস্তাকথা। নির্মাল্য মিশ্র ধনে করেন যে, কোন 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আন্দামান ও নিকোবর ইন্দোনোশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়েছে এবং সেই 'বিপর্যয়েই লঃকাও বিচ্ছিন্ন হয়েছে কোন বিরাট ভূখণ্ড 
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থেকে । তাঁর অনুমান যে বর্তমান শ্রীলঃকা থেকে আফ্রিকার উপকূলে 
মালাগাম পর্যন্ত এক বিশাল ভূখস্ড ছিল রাক্ষসরাজ রাবণের রাজ্য । ভারত 
মহাসাগরের উত্তরে অবস্ছিত মাল দ্বাপপহঞজও এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 
বত মানের স্বাধীন দেশ মাল দ্বীপের নাম ছিল বোধহয় মলয় দ্বীপ । মলয় 
পর্বত নাম আছে রামায়ণে ও ব্রন্মাপ্ডপুরাণে । এইসব প্রাচীন গ্রন্থ 
মনোযোগ সহকারে পড়লে হয়তো প্রাচীন সংস্কৃতির মিলও খ*জে পাওয়া 
যাবে। এখনও অনেকে মনে করেন যে প্রীলঙকার আধবাসীদের সঙ্গে মাল 
দ্বীপের আঁধবানীদের ভাষায় ও সংস্কৃতিতে অনেক মিল খণজে পাওয়া যায় । 

নর্মল্য মিশ্র বিন্দুকে বলোছলেন, লাক্ষা দ্বীপে গেলে সবচেয়ে দাক্ষিণের 
মাঁনকয় দ্বীপে নিশ্চয়ই যেও। মিনিকয়ের সঙ্গে মাল দ্বীপের মিলন আছে 
কিনা খইজে দেখতে হবে । মাল দ্বীপের রাজধানী ম্যালেতে উড়ে যাওয়া 
যাষ ম্যান্রাস থেকে । কলম্বো আর ম্যালে এক যাল্রাতেই দেখা সন্তব। কল্তু 
মিনিকয়ে সেভাবে যাওয়া যায় না। 

নর্মাল মিশ্র বলেন যে, ভ্রমণ ব্যাপারটা ঠিক অবসর বিনোদনের জন্য 
নয়। এর একটা শিক্ষাগত দিক আছে, সেটা উপেক্ষা করা উঁচত নয়। 
পুরাকালের মানুষ তো ভ্রমণ করেই শিক্ষালাভ করত । তাই দেশের নানা 
স্থানে তীর্ঘযাত্রার 'নয়ম ছিল। তীর্থে গিয়েই সেকালের মানুষ জ্ঞান আহরণ 
করত। কিন্তু একালে আমরা একথা মনে রাখি না বলেই নতুন কিছু 
জানতে পার না। নির্মাল্য মিশ্র বলেন, চোখ কান খুলে রেখে বাড়র 
বাইরে বেরোবে । সম্ভব হলে পড়াশুনো করবে অনেক আগে থেকে । তাতে 
উপাঁর লাভ হবে বেড়ানোর । আনন্দ ও অভিজ্ঞতার ঝৃঁল ভার হবে। 

বিন্দুর কাছে 'নর্মাল্য মিশ্র আরও অনেক কথা বলোছলেন। বন্দর 
খোঁজে বাদল এসে পড়ৌছল বলে সে নিজেই সেসব কথা শুনেছে । কথা 
হচ্ছিল জাহাজেই ৷ ডাক্তার হিমাংশু মৈত্রও ছিলেন। [তান খানকটা 
তফাতে একখানা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পাইপ টানাছলেন। সামনে 
অকুল সমদদ্র। এই সমুদ্র পৌরয়ে তাঁরা আন্দামানে 'িয়েছিলেন। সমন 
শেঁরিয়েই তাঁরা ফরাছলেন । বাদলকে দেখতে পেয়ে নির্মাল্য মিশ্র হঠাৎ 
প্রশ্ন করে বসলেন £ তুমি তো রামায়ণ পড়েছ ? 

বাদল বলল £ পড়েছি । 

কত ব্ছর বয়সে পড়েছ ? 

ছেলেবেলায় । 
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নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ বড় হবার পরে মানে স্কুল-কলেজ ছাড়ার পর 
কি আর পড়ান 

বাদল আমতা আমতা করে বলল £ আজ্জে না। 

তার মানে ছোটদের জন্যে লেখা রামায়ণই তুমি পড়েছ । মূল রামায়ণ 
মানে বালমনীকর রচনা বলে প্রচালত রামায়ণ বা তার অনুবাদ তুমি পড়নি, 
এই তো? 

বাদল সুপ করে রইল, বিন্দুও কোন কথা বলল না। 

ির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ একটা কথা কি তোনার মনে আছে যে হনুমান 
এক লাফে সমুদ্র পার হয়ে লঃকায় পেছোঁছল 2 

বাদল বলে ৪ মনে আছে। 

কিন্তু একথা কি একবারও তোমার মনে হয়েছে যে এক লাফে সমদ্র পার 
হওয়া সম্ভব নয় ! 

বাদল এ কথার কোন উত্তর দিল না দেখে নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ না, 
মনে হয়ান । অর্থাৎ যে বয়সে রামায়ণ পড়েছ, তখন রাক্ষপ-খোকস যেমন 
বিশ্বাস করতে, তেমান ভূত-পেত্রীও বিশবাস করতে । আর যখন বিশ্বাস বা 
আবম্বাস করতে শিখলে, তখন রুপকথার মতো রামায়ণকেও বাতিল করে 
দলে । কিন্তু রামায়ণ যে রূশকথা নয়, রামায়ণ অযোধ্যার একজন 
রাজপুত্রের বনবাসের কথা, তা বোধ হয় বোঝবারও কোন চেষ্টা কখনও 
করান। করলে তোমার জানতে ইচ্ছে হত যে রাম কোন পথে লংকায় 
গিয়েছিলেন । কোন: পথে রাবণ বা রাক্ষস নামে পারচিত মানুষেরা লঙ্কা 
থেকে এদেশে যাতায়াত করত । তুম হয়তো বলবে যে রাবণের পৃ্পক 
রথ ছল, সেই রথ আকাশে উড়ত। হনুমানের মতো লাফিয়ে বা উড়ে 
সমুদ্র পার হতে পারত রাবণের পনদ্কপ রথ । এই তো? 

বাদল কোন কথা কইল না। বিন্দু বলল £ পদষ্পক রথ কি আকাশে 
উড়ত না নির্মাল্যাদ 2 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ সে অন্য প্রশ্ন । বিমান বলতে কী বোঝাত 
তা একালের বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধান করে বলার কথা । কিন্তু আম যে 
কথা বলতে চাইছি, তা হ'ল অন্য কথা । রাবণ এই পুষ্পক রথ কুবেরের 
কাছ থেকে ছানয়ে এনৌছলেন। অর্থাৎ দিগ€বজয়ে বোঁরয়ে রাবণ 
হিমালয়ের কৈলাসে 'গিয়ে উপাশ্থিত হয়োছিলেন এবং সেখানেই কুবেরকে জয় 
করে এই পুষ্পক রথ পেয়েছিলেন । ঠিক তো? 
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বাদল মাথা নাড়ল। আরা নমল্যি মিশ্র বললেন তাহলে স্বীকার করলে 
থে রাবণ আগে সমব্র্র পার হতেন অন্য উপায়ে । নৌকো বা জাহাজের কথা 
রামায়ণে নেই । সাতার কেটে সমুদ্র পার হবার কথাও নেই । তার মানে 
স্থলপথেই যোগাযোগ করা যেত। সূর্পনখার নাক কাটা যাবার পর সেও 
দণ্ডকারণ্য থেকে লঙ্কায় রাবণের কাছে নালিশ করতে গিয়োছিল। তাই না? 

বিন্দু বললঃ হ্যাঁ। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ আমার দুঃখ হয় এইজন্যই যে, এই চ্ছুলপথ 
কোথায় ছিল তা জানবার আমরা কোন চেষ্টা কাঁরান। এ [নিশ্চয়ই রাক্ষসদের 
পাঁরাচিত একটা গুপ্তপথ । হনুমান জানত না বলেই তাকে লাফিয়ে সম 
পার হতে হয়োছল বলা হয়েছে, আর রামকে সেতু 'নিমণি করতে হয়োছল 
সমুদ্রের ওপরে । এই সেতু নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে আন্দামান হয়ে লংকায় 
পেীছয়নি, এই সেতু কিছু পাথর ফেলেই সমুদ্র পার হবার উপযুক্ত করা 
হয়েছিল। 

বাদল বলল £ তাই হবে । রামেশবরমে যাবার পথে নাকি সমুদ্রে অনেক 
পাথর দেখতে পাওয়া যায়, তাই না বন্দু 2 জায়গাটার নাম যেন কী? 

বিজ্দু বলল £ মস্ডপম- না পাম্বন- ঠিক মনে নেই। 

নির্মালায 'মশ্র বললেন £ এ কথা কেউ তোমাদের বলেছে, তাই তোমরাও 
বলছ । কিন্তু নিজেরা কিছ ভেবে দেখেছ কি ১ 

বাদল ভয়ে ভয়ে বললঃ না। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ নিজেরাও স্বাধীনভাবে যে ?কছ ভাবা যায়, 
তা ভাবতেও আমরা ভুলে গেছি । তাই রামায়ণ থেকে কোন ক্লু উদ্ধারের 
চেষ্টা করি না। রামায়ণেই আছে যে 'কাঁছ্কক্ধ্যা থেকে ধান্রা করে রাম সহ 
ও মলয় পর্বত হয়ে মহেন্দ্রগির থেকে লঙ্কা দেখতে পেয়োছলেন । সহ্য 
পর্বত হ'ল পাঁশ্চমঘাট আর মলয় পর্বত মালাবার । পরশুরামের বাস ছিল 
মহেন্দ্র পর্বতে । তিনি নাক তাঁর শিষ্যদের জন্য গোমস্তক দেশ মানে 
বর্তমান কালের গোয়া সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে শিষ্যদের দিয়োছলেন। 
লোকে বলে যে তান নাকি তাঁর কৃ্ঠার ছঃডলেন আর সেই কুঠার যেখানে 
পড়ল, সেখান থেকে সমূদ্রু সরে গেল । ব্যাপারটা কি বিশ্বাসযোগ্য ১ না, 
বলা যায় যে সমু থেকে নতুন মাঁট জেগেছে দেখে তিন তাঁর শিষ্যদের 
সেইখানে বাস করতে বললেন ঃ 

বিন্দু বললঃ এই কথাই ঠিক। 
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আর নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ তাহলে এ কথাও ঠিক ষে ভারতের পাশ্চম 
উপকুলে কোন পাঁরবর্তন হয়েছিল পরশরামের আমলে । তার মানে 
রামায়ণের কালে এ জায়গাটা অন্য রকম ছিল। মলয় পর্বতের সঙ্গে মাল 
দ্বীপের কোন সংযোগ ছিল 'ি ? মাল দ্বীপই ক মলয় দ্বণপ নামে পরাঁচিত 
ছিল না2 মহেন্দ্র পর্বত কোনটা বা কোথ'র গেল 2 বর্তমানের গ্রীলঃকার 
সঙ্গে কি মাল দ্বীপের বা মালগাঁসর কোন যোগ ছিল না ১) কোনও প্রাকতক 
বিপর্যয়ে কি এই অণ্ুলের চেহারাটা বদলে যায়ান 2 এসব প্রশ্ন কি কারও 
মনে আসে না 2 

একটু থেকে নর্মাল মিশ্র বললেন £ তোম'া পরের বারে লাক্ষা দ্বীপে 
যাবার কথা ভাবছ বলেই আম তোমাদের এইসব ভাবনার কথা বললাম । 
দেশের কোন ভৌগোলক বা ভূআত্বককে এই কথা জিজ্ঞেস করবে কি? 
কোন সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডতের কাছে কি জানবার চেষ্টা করবে আমাদের পুরাণে 
এই রকম প্রশ্নের কোন উত্তর আছে কনা? ব্রহ্মা্ডপুরাণে নাকি দেশের 
প্রান ভূগোল আছে । সেখানে কি আমার এই প্রশ্নের কোন উত্তর মিলবে 
না? 

বাদল ভয় পেরে গিয়োছল। বেড়াবার কথায় যাঁদ এই ধরনের কথা উঠে 
পড়ে তো ভাবনারই কথা । ভান্তার 'হমাংশ মৈত্র রাগী মানুষ, কিন্তু পাগল 
নন। আর এই 'নমণল্য নিশ্রর মেজাজ ঠাণ্ডা, কিন্তু এ কি এক ধরনের 
পাগলাম নয় ১ দ-'জনকে নিয়েই বিপদ । বাদল এ+দের দু'জনকেই ভয় 
পেতে শিখেছে গতবারের আঁভজ্ঞতায় । কিচ্তু বিপদ হয়েছে বিন্দুকে নিয়ে । 
সে ভন্ত হয়ে গেছে নির্মাল্য মিশ্র । এমন ভক্ত ষে তাঁকে সঙ্গে নিতেই হবে, 
আবার ডান্তারবাবুকেও চাই । ডান্তারবাবু উাঁকলের নাম শুনলে ক্ষেপে যান । 
আর ডাকল ডাক্তারবাবূর নামে । আন্দামান থেকে ফেরার পথে মনে হয়োছল 
যে বিপদ বোধহয় কেটে গেছে, অর্থ "দু'জনের মধ্যে আর কোন বিরোধ 
নেই। অন্তত বিন্দু তাকে এই কথাই বুবিয়োছল। বলোৌছল, দেখে নিও । 

বাদল বলেছিল, ক দেখব 2 

বিন্দু রহসাময় চোখে তাকিয়ে বলোছল, বিয়ের নেমস্তঘ পেলেই আমার 
কথা তোমার 'বিশবাস হবে । 

বিন্দু এ কথা জাহাজেই বলোৌছল। আর বাদল সেই থেকে অপেক্ষা 
করে আছে । . বহু দিন কেটে গেল, কিন্তু নেমন্তয দূরের কথা, দু'জনের 
'দেখাসাক্ষাৎ হয় কিনা সে সম্বন্ধেও সংশয় জমেছে । বিন্দু তবু বলে, তুম 
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দেখে নিও । একাদশগ বৈরাগীরা যে ডুবে ডুবে জল খায়, ওপর থেকে তুমি 
জানবে কেমন করে! | 

তাই বাঁড় ফেরার পথে বাদল ভাবল যে সংশয় রেখে আর লাভ কী? 
বিদ্দ্‌কে নিয়েই নির্মাল্য মিশ্র বাড়ি একবার চলে যায়, খোলাখহালভাবে 
জানতে চায় তাঁর আপাঁত্তর কারণ। সরলভাবে জানতে চাওয়াই ভাল । 
উকিল মানুষের সঙ্গে চালাক করতে গেলে ধরা পড়ার সন্তাবনাই বেশি। 
জেরা করে পেটের সব কথা বার করে 'নয়ে ঝাঁলয়ে দেবে কাঠগড়ায় চাঁড়য়ে । 

বাঁড়র কাছাকাছ এসে বিন্দু জিজ্ঞেস করল ৪ কী ভাবছ ? 

বাদল বলল £ তোমার কথাই ভাবা 2 

আমার কথা ! 

হ্যা, তোমার কথা । সবার কাছেই যেন চোর হয়ে আছ । কেন, কাঁ 
পাপ করোছ আম! কটা দিন তোমার সঙ্গে কাটাবার জন্যে কেন আমাকে 
এই ধান্ধা করতে হবে! 

বিন্দু বলল £ তোমাকে চোর হতে বলেছে কে ? ছুঁরর মতলব ছেড়ে 
দাও না! দেখবে সব সরল হয়ে গেছে, আর কোন ধান্দাবা'জর দরকার 
হবেনা! 

বাদল ফোঁস করে বলল £ সবই তো তোমার জন্যেই । তুমি রাঁজ হয়ে 
দেখ, আম কী করি! বুক ফুলয়ে তোমাদের বাঁড় ঢুকে বলব__ 

বন্দু বাধা দিয়ে বলল £ যাবলবে তাআম জাঁন। তোমার সাহস 
তো দেখছি ! নির্মাল্যাদকেই রাজী করাতে পারলে না বেড়াতে যাবার, 
জন্যে! 

বাদল বিরক্ত হয়ে বলল £ ঘুরে ফিরে নির্মাল্যাদর কথা । কেন, কী 
দরকার ননর্মাল্যাদর 2 তাঁকে না হলে কি আমাদের বেড়ানো আটকে, 
থাকবে 2 

বন্দু বললঃ তাহলে ডান্তারবাবু না হলেও আমাদের বেড়ানো 
আটকাবে না! 

ঠিক এইসময়ই সদানন্দবাব্‌কে দেখা গেল রাস্তার পাশে । তান একটু 
অন্ধকারে দাঁড়য়ে একজনের সঙ্গে বোধহয় কথা বলাঁছলেন। ছোটমেয়ে 
বন্দুকে বাদলের সঙ্গে দেখতে পেয়ে বললেনঃ আমিও বোধহয়, এবারে. 
যেতে পারব না। তই বলে কি তোমাদের বেড়ানো আটকাবে ? 

বলে বাদলের 'পিঠে একটা হাত রাখলেন । 
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বাদল ভূত দেখার মতো চমকে উঠোছল। বললঃ সে কিকথা! 
আপানি সঙ্গে না থাকলে তো সব মাঁটি। আপনাকে না নিয়ে কোথাও যাবার 
কথা ভাবাই যায় না! 

বিন্দু চোখের ইসারায় বাদলকে সতর্ক করে দিলে যে এর বোশ কিছ 
বলা উীচত হবে না। তারপরেই বলল £ তুম কেন যেতে পারবে না বাবা ? 

সদানন্দবাবু বললেন £ এবারে আমি ছুট পাব না। 

বিন্দু বললঃ আমারও একটু অসুবিধা আছে বাদলদা । এবারে 
তোমরাই ঘুরে এসো । 

বলে সে তার বাবার সঙ্গে জোরে জোরে পা ফেলে বাঁড়র দিকে চলে 
গেল। বাদল মোড়ের কাছে দাঁড়য়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর নিজের 
বাঁড়র পথ ধরল। 

বাদলরা আজকাল পুজোর ছুটিতে ভ্রমণে বার হয় না। তাদের ধারণা 
হয়েছে যে মাথা খারাপ না হলে এই সময়ে কেউ ঘরের বাইরে বেরোবার কথা 
ভাবে না। এক সময়ে হয়তো পুজোর সময়ে বেড়ানোর একটা বিশেষ ধরনের 
আনন্দ ছিল। ছুটি পাওয়া যেত লম্বা । আবহঃওয়া ভাল থাকত এবং 
রেলভ্রমণে অনেক সুবিধা সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু দিনকাল বদলে 
গেছে। ছাঁটির দন এখন গোনাগুনাতি । স্কুলকলেজের ছেলেমেয়েরাও 
পড়ায় ব্যস্ত থাকে। আবহাওয়া প্রায়ই খারাপ থাকে, মলমাস না থাকলে 
পুজোর সময়ে বাঁ শেষ হয় না। আর রেল কোম্পানি? যারা তিন মাস 
আগে টিকিট কাটে, তাদের কথা আলাদা ; কার সাধ্য যে দশজনের সুবিধে 
বিবেচনা করে সময়মতো টিকিট সংগ্রহ করে! তারপর দ্রেনে ওঠা 2 ছেলে- 
বেলা থেকে জুজুংসু আর ক্যারাটের প্যাচ শেখা না থাকলে রেলের সংরাক্ষত 
আসন অধিকার করাও সম্ভব নয়। তারপর বাসস্থানের ব্যবচ্থা! গাছতলায় 
রাত কাটানোর অভ্যাস থাকলেই নির্ভয়ে বেরোনো যায়। পথিকের সেই 
পুরনো আশ্রয় বড় শহরে না জুটলেও শহরের বাইরে তআ পাওয়া যায়। 
এইসব আঁভক্ঞতা হবার পর বাদলরা পুজোর সময়ে ঘরের বাইরে বেরোনো 
বন্ধ করেছে । পুজোর কটা দিন এখন তারা মা দুগরি প্যাশ্ডেলে বসে 
ভ্রমণের সূচী তোর করে পুজো আর বড়াদনের ছুটির মাঝখানে । তখন 
ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত বাঙাল বাঁড় ফিরে এসে বেরোবে না বলে প্রাতিজ্জাবদ্ধ 
হয়েছে, আর ছেলেমেয়েরা পরাক্ষার জন্যে তোর হচ্ছে বলে বাপ-মায়েদের. 
বাঁড়র বাইরে বেরোবার উপায় নেই ৷ তাই বাদলরা বেরোতে চায় ভাইফোঁটার: 
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পর বোনের বাড়তে ভরপেট খেয়ে । কিন্তু এবারে বোধহয় বেরনো আর 
হ'ল না। শবন্দুর কথাতেই বাদল ঝাঁময়ে পড়েছে বেশি, কাউকে রাজ। 
করাবার্‌ উৎসাহ আর পাচ্ছে না । বিন্দ,রই ঘখন আর্পান্ত আছে, তখন কার 
জন্যে তো চেষ্টা চালাবে ! 

দণ কয়েক পরে ভরাপদর সঙ্গে দেখা হতেই সে জিজ্ঞেস করল £ 
করে বাদল, যাত্রার দিন ডিক জাল 2 

বাদল 'বমর্ধভাবে বলল £ দিন ঠিক করে করব কী? কারও তো 
উৎসাহ দেখাঁছ না। 

তারাপদ আশ্চর্ম হয়ে বলল £ 7স কি আমরা যে অক্পক্ষা করে আছি। 
আর 'দাঁদ খলছে-_ 

কী বলছে 2 

বলছে, তোকে একাদন ধরে আনতে । শীত বেশি পড়লে লটবহর বাড়বেষে! 

বাদল বলল £ দলই তে। ব্াঝ” কন্তু কে কে যাবে তাই তো ঠিক হয়ান ! 

তারাপদর বাঁড়র |দকে হাঁটতে হাঁটিতে বাদল একটা দীঘম্বাস ফেলতৈই 
তারাপদ চমকে উঠে বপণ 8 কেন, আমরা কয়েকজন তে আছি! আর 
বোশ লোকের দরকা; কা! তোৰ তো ট্রাভেল এজোন্স নয় যে বোশ যাত্রস 
হলেই বোশ লাভ । বনং দন ছোট হলেই ঝামেলা কম। 

বাদল সদানন্দকাবুর কথা বলতে পারল না । বলশেই বিন্দুর কথা উঠে 
পড়ত । তাই বলল £ [বপদ হয়েছে 'নর্মীলাপকে শিয়েই । 

কেন 2 

সে অনেক কথা । 

তবে চল, আমাদের বাড়তে বসেই সব কথা বলাঁব। 

এ সময়ে বাদনের কোন কাজ নেই । সদানন্দবাবূর বাড়ির দিকে যাওয়া 
যার না। আরা বন্দূ গা ঢাকা দিয়ে আছে । তাই বাদল তারাপদর বাড়িতেই 
চলে এল । তখন তারাপদর দাদির কথা তার মনে হয়ান, হলে একটু 
সাবধান হত। বিধবা মানুষ, কিন্তু দন্ড খুব প্রথর এবং মুখে স্পন্টবাদী । 
সাত্য কথা বলতে খধা করেন না একটুকুও। তারাপদর 'দীদই বাড়ির 
দরজা খুলে দিলেন এবং তারাপদর সঙ্গে বাদলকে দেখেই বলে উঠলেন £ 
এ ক ভাই, আজ পথ ভুলে দাদির কাছে নাকি! বন্দর কী হয়েছে 2 

তারাপদ তাড়াভাঁড় বলল £ ওকে আশ্রমণ করো না দাদ, আজ আই 
ওকে ধরে এনোছি। অনেক কথা আছে ওর সঙ্গে । 
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দাদ বললঃ তাহলে বোসো দু'জনে । চা আনাছি। 

তারাপদ বলল £ আর চায়ের সঙ্গে টা। 

কী খাবে বল। 

বলে বাদলের মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল £ ম.ড়ির সঙ্গে তেলেভাজা । 

দাদ বললেন £ তবু ভাল যে চপ-কাটলেট বলাঁন ! তাহলে তারাকেই 
দোকানে ছুটতে হত। 

দাদ সরে যেতেই তারাপদ বলল £ যা বলবার তাড়াতাঁড় বলে ফেল । 
দাদ এসে পড়লেই সব গাঁলয়ে ফেলাব । 

বাদল বলল £ কাঁ বলাছলাম যেন। 

বলাছলি 'নর্মাল্যদির কথা । 

হ্যাঁ, মনে পড়েছে । ডান্তারবাব গেলে নির্মাল্যাদ যাবেন না। অথচ 
ডান্তারবাবূকে না নিয়ে কী করে যাই বল্‌ ॥ তাঁর চেম্বারের সামনে দিয়ে 
যাতায়াত কাঁর । দেখা হয় দুবেসা। অসুখে াবসখে 'তানই আমাদের 
ভরসা । আর ভদ্রলোকের শখও আছে । 'দিলও আছে । যোদন মুডে 
থাকবেন, সৌদন সবাইকে খাইয়ে দেবেন নিজের খরচে । 

তারাপদ বলল £ তবে নির্মাল্যাদকেই বাদদেনা! কা দরকার তাঁর 
খোশামোদ করবার । 

ভেতর থেকে তারাপদর 'দাঁদর গলা শোনা গেল £ তাকে বাদ দেওয়া 
চলবে না। 

কেন 2 

তাঁকে বাদ দিলে সবই ভেস্তে যাবে । তোমরা অন্য কোনও উপায় ভাবো । 

তারাপদ বাদলের মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল £ দলের কাউকে 
ফেলে যেতে ইচ্ছে করে না। এঁদকে সদানন্দদাও বলছেন-_ 

বলেই বাদল থেমে যেতেই তারাপদ বলল £ কা বলছেন বল! 

তাঁর নাক ছুটি পাবার অস্বাবধে । 

ভেতর থেকে তারাপদর দিদি বললেন £ এটাই ভাবনার কথা । ডান 
যেতে না পারলে এত দূরে যাবার কথাই ওঠে না। তারা, সকলের আগে 
সদানন্দদার কথাই তোমরা ভাবো । 

বাদল বলল £ সদানন্দদার তো মান-আঁভমানের ব্যাপার নয় যে তাঁকে 
নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে! ছুটি পেলে তান যাবেন, না পেলে যেতে 
পারবেন না । আর ছুটির জন্যে তিনি চেষ্টাও করবেন। 


২০৫ 


ভেতর থেকে তারাপদর 'দাঁদ বললেন £ কিন্তু তান যেতে না পারলে 
“বন্দর যাওয়াও আটকে যাবে। 

বলেই বোধহয় কড়ায়ের ফটন্ত তেলে ফুল্ার ছেড়ে দিলেন পর পর 
কয়েকটা । সেই শব্দে আর কিছ; শোনা গেল না। 

বাদল বলল £ বিদ্দূর জন্যে ভাব না। সদানন্দদা গেলে বিন্দু যাবে । 
না গেলে যেতে পারবে না, যাওয়া উচতও নয় । 

কড়ায়ের শব্দ কিছু কমে এসোৌছল। তাই তারাপদর 'দাঁদর গলা 
পুনরায় শোনা গেল। দাদ বললেন, এসব কথা আর কাউকে বোলো ভাই । 
বিন্দুর সঙ্গে গোলমালটা কণ নিয়ে হয়েছে তা জানতে পারলে একটা ব্যবস্থা 
করা যাবে। | 

তারাপদ বলল £ 'দাঁদ ঠিকই বলেছে । ভামাদের কাছে পাত্য কথা 
লুকোট্ছিস কেন 2? খোলাখনীল বল না কী করতে হবে। 

বাদল বলল £ তোরা আমাকে ভুল বুঝাছস। তোদের কাছে আম 
কিছুই গোপন করিনি, আর যা বলোছ তার সবই সাত্য। 

তারাপদ বলল £ তবে বোস আমি হত-পা ধুয়ে আসছি । 

বলে তারাপদ ভেত/র চলে গেল। 

বাদলের মনে হ'ল যে জমণের শখ বড় 'বাঁচত। একা ভ্রমণ করতে ভাল 
লাগে না, ঘর ছেড়ে একা বেরোবার কথা যেন ভাবাই যায় না। অন্তত 
একজন সঙ্গী চাই। আর সেই সঙ্গী যাঁদ নিতান্ত অন্তরঙ্গ হয়, তাহলে 
দ্বিতীয় সঙ্গীর বোধহয় দরকারই নেই । মনের মতো একজন সঙ্গী থাকলে 
বাদলকে আজ ভাবতে হত না, কারও দ্বারস্ছু হতে হত না তাকে । 

সেবারে তারা আন্দামানে গিয়োছল। ইচ্ছে ছিল বে শাড্রাস হয়ে 
ফিরবে । কন্তু পাকেচক্লে তা সম্ভব হয়ান। শান্দামান থেকে সরাসার 
কলকাতায় 'ফরে আসতে হয়োছল। তাই এবারে তারা দাক্ষণ ভারতে 
যাচ্ছে। কলকাতা থেকে রাত এগারোটায় ধরবে একটা নতুন ট্রেন। এই 
ট্রেন গৌহাটি থেকে ব্রিবান্দ্রামে যায় এননকুলম হয়ে । ভোর চারটেয় মিনিট 
কঁড়র জন্যে থামে ম্যাড্রাসে। আর সন্ধেবেলায় এন্নকুলম। এনকুলম 
মানেই কোঁচন। জোড়া শহর। আরব সাগরের তীরে এনকুলম কেরল 
রাজ্য, আর কোন একটা দ্বীপে । মাঝখানে নাকি উহীলংডন নামে আর 
একটা দ্বীপ । সবই পড়কপথে ঘূক্ত। রেলপথও আছে । আবার নৌকো 
ও মোটরলণও চলে । কোচিন থেকে ছাড়ে লাক্ষা দ্বীপের জাহাজ । বোঁশ 
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নয়, চার পাঁচ দিনেই অনেকগুলো দ্বীপ অনায়াসে দেখে আসা যায়। তারপরে 
দাক্ষণ ভারতের কয়েকটা জায়গাও দেখা যাবে । এরননকুলম থেকে বাসে বা 
নৌকোয় চেপে ব্যাকওয়াটার ক্যানাল বেয়ে আলোস্প, সেখান থেকে ভেম্বালাড 
লেকের ওপরে কোদ্রায়াম । কোট্রায়াম থেকে বাসে পেরিয়ার, তারপর 
স্যাউ.কচুয়ার দেখে কন্যাকুমারী । রামে*বর মাদুরা ত্রিচি হয়ে ম্যাড্রাস। 
সময় থাকলে কিংবা ইচ্ছা হলে আরও কয়েক জায়গায় নামা যেতে পারে। 
কস্তু সব যেন কী রকম ওলোটপালোট হয়ে গেল। এত দূর এগোবার 
পর 'পাছয়ে আসতে ইচ্ছে করছে না বাদলের । কিস্তু এগোবার যেন 
উপায় নেই । 

বাদল বোধহয় আরও বিষণ্ন হয়ে উঠোছল। তাই তারাপদ ফিরে এসেই 
বলে উচল£ ও কিরে, অমন হাঁড়মূখে বসে কী ভাবাছিস, বল তো! 

বিন্দুর কথা বলে তার 'দাঁদও এসে উপাশ্িত হলেন । তাঁর হাতে 
একখানা ট্রের ওপরে দু'বাঁটি মাড় আর একটা প্রেটে অনেকগুলো 
তেলেভাজা, বেগুনি ও বেসনের বড়া । দহ কাপ চা-ও আছে। দেওয়ালের 
গায়ে ছোট একটা টেবিলের ওপরে স্্রেখানা রেখে দাদ বললেন £ নাও ভাই, 
হাঁসমূখে খেতে আরন্ত কর, বিল্দুকে রাজী করবার ভার আম নিলাম । 

ধাদল বলে উঠলঃ বিন্দুকে নিয়ে বিপদ নয় দাদ, বিপদ আর 
সবাইকে নিয়ে । 

দাদ বললেন £ তাহলে নিমল্যিদিকে রাজ করাবার ভার বিল্দুকেই দাও । 

সে চেস্টা কি বিন্দু করোনি! তার কাছেই তো জানলাম যে ডান্তারবাবু 
গেলে নিমাল্যাদ যাবেন না। 

তুঁম নিজে তাঁকে বলে দেখেছ ? 

বলে তারাপদ বাদলের দিকে তকাতে বাদল বললঃ আমার সঙ্গে 
নিমল্যিদ কথা বলতেই চাননি । 

কেন? 

আমরা নাক মজা দেখবার জন্যে তাঁকে সঙ্গে নিতে চাই । শোন কথা! 
অথচ তিনি সঙ্গে থাকলে যে কত রকমের নতুন কথা জানা ধায় তা তো সবাই 
দেখেছ । আন্দামান থেকে ফেরার সময়েই বলাছলেন যে রাম-লক্ষণ লওকায় 
[গয়োছলেন পশ্চিমঘাট পর্বতের পথ ধরে । কেনলের কোনও পর্বতের নাম মলয় 
পর্বত । না মাল দ্বীপে ছিল মলয় পর্বত। তা তার কাছেই জানা যেত। 

তারাপদর দিদি বললেন £ এসব পুরনো কথা কি এখন জানা সম্ভব ! 
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বাদল বললঃ নমল্যাদ অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন । মোটা 
মোটা বহ চক্ষের নিমেষে শেব করে ফেলতে পারেন দেখোছ। কখন কোন 
সময়ে কেমন করে সেইসব বই পড়েন, তা নাঁক ভেবে পাওয়া যায় না। 
বিন্দু তো তাঁর কাছে যাতায়াত করে । বলে, ভদ্রমাহলার আশ্চর্ষ ক্ষমতা । 
বিন্দুকে বলেছেন, কোনখান থেকে একখানা ব্রহ্মাডপুরাণ জোগাড় করে 
দিতে, আর একখানা সাভে” অফ ইশ্ডিয়ার বড় ম্যাপ । রাতে নাকি বালম্ীকির 
মূল রামায়ণ পড়ছেন । 

তারাপদর 'দাঁদ একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে বললেনঃ এর মানে তো 
খুবই পরিচকার । 

কী মানে 2 

যাবার জন্যে তীন তোর হচ্ছেন । 

কন্তু বাদল বলল £ তোর হচ্ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কোন কারণে হঠাৎ 
বেকে বসেছেন। 

তারাপদ বলল ৪ এই কারণটাই জেনে নিতে হবে । 

দাদ বললেন ঃ ডাট্টারবাবু আপীত্তর কারণ নিশ্চয়ই নন। 

কেন? 

[তাঁন যে দলে আছেন, সে কথা তো আগেও তাঁর জানা ছিল । আর-- 

বলে হাসতে লাগল তারাপদর দাদ । 

তারাপদ একটা গরম পকৌড়া মুখে পুরে দিয়ে ফোঁস ফেসি করতে করতে 
বলল £ অমন করে হাসছ কেন 2 

দাদ বললেন £ আন্দামানে দু'জনের ভাবখানা এর মধ্যেই ভূলে গেলে! 
সেই যে জেলখানা থেকে বৌরয়েই ডান্তারবাবু ক্ষেপে গেলেন নিমল্যাদ একা 
ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেছেন বলে! তারপর 'নজেও একখানা ট্যাক্সি ধরে 
হুড়মুূড় করে তাঁর পেছনে ছটলেন ! 

তারাপদ বলল $ পেছনে বোলো না। কারণ নির্মাল্যাদ কোথায় গেছেন 
তা 'তাঁন জানতেন না। 

না জানলে দু'জনে একসঙ্গে ফিরলেন কী করে! দু'জনে তো আলাদা 
টুরিস্ট বাংলোয় থাকতেন ! ডান্তারবাব্‌ নিজের বাঙলোয় না গিয়ে নির্মাল্যাদকে 
আমাদের কাছে পেশছতে এসোছলেন কেমন করে ! নিশ্চয়ই দু'জনের কিছু 
ঠিক করা ছিল আগে থেকে । আর নির্মালাদ একা চলে গেছেন দেখেই 
ডান্তারবাব্‌ ওইরকম রেগে গিয়েছিলেন ! 


২০৮ 


তারাপদর দাদ একথা আগেও বলোছলেন। কিন্তু বাদল মেনে নিতে 
পারোন । তার ধারণা যে নমাল্যাদ সবাইকে ফেলে চলে যাবার জন্যই 
ডান্তারবাবু রেগে গিয়েছিলেন । 'দাঁদ বলেলেন £ মনে আছে তো ! জাহাজে 
চেপে ফেরার পথে দু'জনের হাবভাব দেখেও কি বুঝতে পারান যে তাঁরা 
কতটা এগয়ে গেছেন! 

তারাপদ বাদলকে বলল £ কথাটা 'মথো নয় বাদল । আমরা তো 
ভেনরবাছলাম-_ 

বাধা 'দিয়ে বাদল বললঃ কাঁ ভেবেছিলে জান । পাত পেড়ে বসে 
খাবার জন্যে জোলাপ পর্যন্ত নিয়োছলে, এই তো! 

তারাপদ বলল £ রাগের কথা নয় রে, এ যান্তর কথা । 

তারাপদর দাদ মুখ লুকিয়ে হাসছিলেন । 

বাদল বলল £ বিয়ের বয়েস ডাস্তারবাবুর পোরয়ে গেছে । 

তারাপদ বলল £ কিন্তু বয়সে নির্মল্যাদর সঙ্গে বেশ মানাবে, তাই না ? 

তারাপদর 'দাঁদ মূখে আঁচিল চাপা 'দিয়ে বললেন ঃ লাগয়ে দাও না ভাই! 

কিন্তু বাদল বলল £ আমার কাঁধে তো একটার বেশি মাথা নেই দাদ যে 
অমন দুঃসাহসের কাজ করতে এগিয়ে যাব । 

পাদ বললেনঃ তোমরা নিজেরা এঁগয়ে যাবে কেন! ঘটক লাগাও, 
ভাল 'বদেয় দেবার লোভ দেখাও ঘটককে । গকংবা-- 

বল । 

ও'দের অভিভাবক খঃজে বার করে কথাটা কানে তুলে দাও । 

তারাপদ বলল £ এ পরামর্শটা মন্দ নয় । 

ধকন্তু বাদল চায়ে চুমুক দিয়ে বলল £ ধরা পড়ে প্রাণটা যাক আর কি! 

দাদ বললেন £ সাহস না থাকলে পুরুষ হয়েছ কেন! একালের 
মেয়েরাও তোমাদের চেয়ে বোঁশ সাহসী ! 

তারাপদ বাদলের মুখের দিকে তাকাল, আর ঘাদল বলল £ পরের 
ব্যাপারে নাক গলাতে ধাবার কোন মানে হয় না। 

দাদ বললেনঃ এইজন্য নজেদেরও ;কছ7 হ'ল না। বিন্দু আমল 
দিচ্ছে না তোমাকে আর তারা তো ঘরের কোণায় মুখ ল্যাকয়ে রইল । ছিঃ। 

বলে তারাপদর দিদি ভেতরে চলে গেলেন । 


তারাপদ বললঃ সাঁত্যই ভাই, আমাদের 'দিয়ে কছুই হ'ল না। চল 
আজ বোরয়ে পাঁড়। 


*২০৯ 
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বাদল ভয় পেয়ে বলল £ কোথায় ? 

তারাপদ সাহস 'দিয়ে বলল £ না না, সদানন্দদার কাছে নয় । ডাক্তারবাবুর 
কাছে চল। সবার আগে তাঁকেই খোলাখুলি জিজ্ঞেস কার, 'তাঁন যেতে 
পারবেন না, কবে যেতে পারবেন । 

বাদল বলল £ কাশ আর ভানুর জন্যে মৌডকেল সার্টিফকেট চাইতে 
হবে। তারা ছাট না পেলে দিক: রিপোর্ট করবে বলেছে। 

তারাপদ বলল £ ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে নির্মীল্যদর কাছে যাব । 
রেখে ঢেকে কোন কথা নয়। পাঁরজ্কার কথা-_যাবেন, 'কি যাবেন না। 
ডান্তারবাব যা বলবেন, সে কথাও পাঁরম্কার জানিয়ে দেব। তারপর 
সদানন্দদার কাছে । 'তাঁন যেতে না পারলে বিন্দুকে যেতে দিতে আপন্তত 
কিসের 2 নির্মাল্যাদ থাকতে পারে, না থাকলে আমার দাদ তো আছেই । 
একা তো আর যেতে হবে না! 

তারাপদর 'দাঁদ বেরিয়ে এসে বললেন ঃ এই তো পুরু্ষমানুষের মতো কথা! 

তারপর বাদলের দিকে চেয়ে বললেন, আর আমার কথায় সদানন্দদা রাজী 
না হলে বলবে, তুমি আছ কী করতে ! দুশদন পর তুমিই তো তার আভভাবক 
হবে বলে ঠিক করেছ, না হয় দ্াদন আগে থেকেই সে ভার নিলে! 

কী যা-তা বলছ 'দাঁদ ! 

বলে চায়ের কাপ নামিয়ে বাদল উঠে পড়ল । আর তারাপদ বলল দরজাটা 
বন্ধ করে দাও দাদ । 

একটুখানি এগিয়েই বাদল দেখতে পেল যে জনাদ্ন পাঁণ্ডত একখানা 
রিক্সায় চেপে বাঁড় ফিরলেন । বাদল এক মূহূর্ত ভাবল, তারপর বলল ঃ 
পাঁণ্ডতকে একটা ভাল দিন দেখে দিতে বলব 2 

তারাপদ আশ্চর্য হয়ে বাদলের মৃখের 'দকে তাকিয়ে বলল £ তোর তো 
এরকম দুর্বলতা আগে ছিল না! 

বাদল একট লজ্জা পেয়ে বললঃ এবারে নানা রকমের বাধা আসছে 
তো, তাই ভাবাঁছ যে একটা ভাল দিন দৌখয়ে নিলে কেমন হয় ! 

বলেই সে চেচিয়ে উঠল $ পাঁণ্ডতমশাই ! 

জনার্দন পাঁপ্ডত ভেতরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন, বললেন £ 
1কহে, কী ব্যাপার ? 

বাদল কাছে এসে বললঃ একটা ভাল দিন বলবেন? পাঁশ্চিমে ঘাত্রার 
জন্যে ভাল দন । 


জনার্দন পণ্ডিত খুব মনোযোগ দিয়ে বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে 
দেখলেন । বোধহয় বাদলের কাছে এ রকমের কোন প্রশ্নের আশা করেনাঁন । 
তাই বললেন £ তোমরাও 'ি আজকাল এসব মানছ নাকি 2 

বাদল সংক্ষেপে বলল £ ঠেলায় পড়ে মানতে হচ্ছ পশ্ডিতমশাই | 

হখ । 

বলে জনার্দন পা্ডত বললেন £ দগাঁ বলে সামনের সোমবার বেরয়ে 
পড়। একটু বৌশ রাতে । এই ধর রাত দশটার পরে । 

বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল £ আপান পাঁজ-পশথ না দেখেই বলছেন। 

প্ণ্ডত বললেন £ একটু আগেই এক যজমানের বাড়তে পাঁজ দেখোছ। 

বাদল দেখল যে পাঁণ্ডতের পা একটু টলছে, বোধহয় 'তারা-তারা' বলে 
দু'এক পান্র কারণ পান করে এসেছেন যজমানের বাঁড়তে । ব্যাপারটা জানবার 
জন্যে জিজ্ঞেস করল £ কোন: যজমানের বাঁড় গিয়োছিলেন 2 

পাঁণ্ডত বললেন £ সোরকার সাহেবের বাঁড়। 

বাদল বললঃ বুঝেছি । ওখানে তো কা টাকার কারবার । 

জনাদর্ন পশ্ডিত তাঁর বুকপকেটে একটা হাত ঠোকয়ে বললেন £ 
মেমসাহেব ডেকে পাঠিয়োছলেন । কিন্তু বাঁড়তে ঢুকতে গিয়েই সাহেবের 
সঙ্গে দেখা বাইরের বাগানে । একখানা নোট ধারয়ে বললেন, সোমবার রাতের 
আগে দিন ফেলবেন না ॥। একট বেশ রাতে । 

কিসের জন্যে দিনক্ষণ ? 

মেমসাহেব নত্যনারায়ণের পুজো করবেন । 

বাদল বলল £ বুঝেছি । 

কস্তু পৃশ্ডিত একটা ভেংচি কেটে বললেন ঃ ছাই বুঝেছ। রাঁববার 
সন্ধ্যায় সাহেবের একটা পার্ট আছে 'দাল্লতে ।? তাই সোমবারের আগে 
শুভদিন নেই শুনে খাঁশ হয়ে সাহেব আর একখানা নোট ধরিয়ে দিলেন 
আমার হাতে । বললেন, 'দাল্পর ট্যর তাহলে আমাকে ক্যানসেল করতে 
হবে না। সোমবারের প্রেনে এসে সময়মতো পেশছে যাব। দিনটা খুব 
ভাল হে, তোমরাও এ দিনে বৌরয়ে পড় । 

বলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লেন। 

তারাপ্দ নাশ্চস্ত হয়ে বলল £ বাঁচা গেল। 

বাদল চলতে আরম্ভ করে বলল £ কেন? 

কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে হ'ল না। 
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কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে দিনটা সাঁতাই ভাল । আমরা যে ট্রেনে 
কোচিনে যাব বলে চ্ছির করোছ, তা হপ্তায় একাঁদন করে ছাড়ে । রাঁববারে 
রাতে গৌহাটি থেকে ছেড়ে হাওড়ায় আসে সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ । 
তাই সোমবারই আমাদের সহট করে। ডান্তারবাবুকে আমরা সামনের 
সোমবারের কথাই বলব । 

কিন্তু মাঝখানে যে কয়েকটা মান্র দন । ব্যবস্থা হবে কী করে? সবাই 
রাজী হলে বৃঝব যো দনটা সাঁত্যই ভাল । তারপর ব্যবস্থা একটা হবেই। 
আর পয়সা খরচ করলে কোন: ব্যবস্থা আজকাল আটকায় বল! 

তারাপদ একটা নিঞ্বাস ফেলে বলল £ তা ঠিক। 

ডান্তার [হমাংশু মৈত্রের চেম্বারের কাছাকাছি পেণছে তারাপদ জিজ্ঞেস 
করল ঃ আমরা যে এবারে লাক্ষা দ্বীপে যাবার প্ল্যান করোছ তা ডান্তারবাবু 
জানেন তো 2 

বাদল বললঃ না। 

তবে? 

ডান্তারবাবুর কাছে এটা কোন প্রবলেমই নয়। [তান জানেন যে আমরা 
কোনও নতুন জায়গায় যাঁচ্ছ। কত টাকা দিতে হবে বললেই টাকা বার 
করে দেবেন। কিল্তু বোঝাবার জন্যে সময় নিলেই রেগে যাবেন । রোগণদের 
সামনে বাজে কথা তান পছন্দ করেন না। ওর সম্বন্ধে আমার কোন 
দুভবিনা নেই । 

তারাপদ বলল £ না থাকলেই ভাল । 

ডাক্তারবাবু চেম্বারে আছেন দেখেই বাদল বললঃ একটু দাঁড়া, আমি 
চট করে কাজটা সেরে আসাছ। 

বলে হড়মুড় করে তাঁর চেম্বারে ঢুকে পড়ে চেগচয়ে বললঃ সামনের 
সোমবারেই যাত্রার দিন স্থির হ'ল ডান্তারবাবু ! 

ডান্তার মৈত্র একজন রোগী দেখাঁছলেন। কোন উত্তর দিলেন না। 
প্রেসকপসনটা লিখে তার হাতে দিয়ে মুখ হুললেন। বললেনঃ এই 
সোমবার তো আঁম যেতে পারব না। আমার একটা কনফারেন্স আছে। 

বাদল তংপরভাবে বলল £ তাহলে দিন পেছোলে আসব। 

সেই ভাল। 

বলে ডান্তারবাবু পরের রোগীকে ডেকে নিলেন । আর বাদল নেমে 
এল পথে। 
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তারাপদ পথে দাঁড়িয়ে সবই শুনোছিল। বাদল ফিরে আসতেই বলল £ 
এ কেমন হ'ল! 

বাদল বলল £ এই রকমই তো চাইছিলাম । ডান্তারবাবৃকেও বলা হ'ল, 
আবার সঙ্গে নেওয়াও হ'ল না। এবারে নির্মীল্যযদর কাছে গিয়ে এই কথা 
বললেই তিনি রাজ? হয়ে যাবেন । 

আর তান রাজী না হলে দু'কৃলই গেল! 

দেখাই যাক না! 

বলে বাদল তাড়াআঁড় পা চাঁলয়ে নির্মল্য মশ্রেব বাড়ি এসে উপাচ্ছত 
হ'ল। 'তাঁন বাড়তেই ছিলেন। খবর পেয়ে বোরয়ে এলেন। বাদলদের 
দেখে বললেন £ এসো এসো, কী খাবে বল-_গাস্ডা না গরম! 

বাদল বলনঃ আজ কিছু নয় নির্মাল্যদ। আজ আমরা খেয়েই 
বোরয়েছি। একটা খবর দিতে এলাম । 

কন খবর 2 

বাদল বলল ৪ আগামী সোমবার আমরা বেরোচ্ছি। আপনার কথামতো 
সোজা লাক্ষা দ্বীপেই যাব । তারপর ফিরব দাক্ষণ ভারতের কয়েকটা জায়গা 
দেখে । 

নর্মাল্য 'মশ্র জিজ্ঞেস করলেন £ কেকে যাচ্ছ? 

শুনে হাসবেন আপান । 

কেন 2 

আম মার তারাপদ, বিকাশ ভানুও যেতে পারে । 

নির্মল্য মিশ্র তারাপদকে জিজ্ঞেস করলেন £ তোমার দাদ 2 

উত্তর বাদলই 'দিল, বলল £ মেয়েরা কেউ যাচ্ছে না বলে দিঁদিও যেতে 
চাইছেন না। 

কেন, বিন্দুর কী হ'ল ও 

বাদল-বলল £ সদানন্দদার ছুটি নৈই আর আপাঁন যাবেন না শুনে 
,বিন্দুরও কোন আগ্রহ নেই। 
নিাল্য মিশ্র বললেন £ ডান্তারবাবু যাবেন না কেন ? 
তাঁর তে! কনফারেন্স! তান আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে এবারে 
তান যেতে পারবেন না। 
তোমরা দিন কয়েক পরে গেলেই পারতে ! 
বাদল বলল £ না 'নিমাল্যার্দি, যাব-যাব করে অনেক দিন থেকেই তো 
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চেষ্টা করছি ! একটা-না-একটা বাধা আসছে । তাই এবারে আমরা শুভাঁদন 
দেখে যাত্রা করাছ। 

ধনর্মাল্য মিশ্র গন্তীর হয়ে ভাবলেন কিছ, তারপর বললেন £ আম 
যাচ্ছি না বলেই কি বিন্দু পিছিয়ে গেছে । তারই তো শখ সবচেয়ে বেশ 
ছিল! 

তারাপদ বলল ৫ মনে হয় যে তার বাবা তা,ক একা ঘেতে দেবেন না! 

কেন! একা যাবার বাধা কসের ! কিছ্বাদন পর তো তাকে পুরুষের 
সঙ্গে লড়তে হবে। মেরে বলে পিছিয়ে পড়লে চলবে কেন! তা তোমার 
দাদ যাচ্ছেন না কিসের জন্যে 2 

তারাপদ বলল £ একা যাওয়ার অসুবিধে অনেক । আপনাদের নাহাসেই 
সেবারে বাঁড় থেকে বোরয়োছিলেন ! 

নির্মাল্য 'মশ্র তাঁর ডায়োর বইটা বার করে পাতা ওল্টাতে লাগলেন । 
বিড়বিড় করে বললেন £ সামনের সোমবার-_ 

বলে কয়েকখানা পাতা উলটে গেলেন তাড়াতাঁড়। তারপর বললেন £ 
দিন পনেরোর মধ্যেই ফিরতে পারবে তোমরা ? 

বাদল সোৎসাহে বলল £ তা নিশ্চয়ই পারব । 

ধনর্মাল্য মিশ্র বললেন £ ট্রেনের টিকিট কাটবার জন্যে শ'পাঁচেক টাকা 
নিয়ে যাও। তোমাদের সঙ্গে এক গাঁড়তেই যাব। আরা বন্দুকে আমার 
কাছে পাঠিয়ে দিও । তার বাবার যাদ অপাত্ত থাকে তো আমি নিজে গিয়ে 
তাঁকে রাজী করাব। 

বলে তিনি উঠে গিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে পাঁচখানা কড়কড়ে নতুন নোট 
এনে বাদলের হাতে দিলেন । 

বাদল হকচকিয়ে গিয়োছল । বোধহয় বি*বাস করতে পারাছল না যে 
এইরকম ঘটনা ঘটতে পারে ! তাই তারাপদকে বলল £ জনার্দন পাণ্ডত 
দিনটা ভালই 'দিয়েছে রে! 

নির্মল্য মিশ্র হেসে বললেন 2 জনার্দন পণ্ডিত পাঁজ দেখে দিন 
দিয়েছেন ! 

বাদল বদল £ আমাদের জন্যে দেখেনান, দেখেছিলেন সোরকার সাহেবের 
জন্যে। 

তার মানে চোখ লাল করে ফিরেছেন । 

আপাঁন চেনেন নাকি সোরকার সাহেবকে ? 
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আমার মন্কেলকে আম চিনব না! তাঁর গন বেচারার জন্যে দুঃখ 
হয়। 

কেন ? 

তিনি সত্যনারায়ণের পুজো করেন সারাঁদন উপোস করে। আর এ 
জনার্দন পণ্ডিত কোন রকমে পুজো সেরেই সাহেবের সঙ্গে 'তারা তারা' 
বলে বসে যান। তীর 'গাঁশ্র হিমাঁসম খেয়ে যান সাহেকে পান্ন খাওয়াতে । 
শেষ পর্যন্ত গেলাসে মালয়ে দেন চামচে করে । 

তারপরেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ জনার্দন পাশ্ডিত তোমাদের দিন দেখে 
দিয়েছেন, সোমবার 'ি সত্য নারায়ণের পুজো করবেন ১ 

বলে একখানা পাঁজি এনে দেখলেন তারিখটা । বললেন ; ওমা, পার্িমা 
তো দুশদন আগে! সতানারায়ণ পুজো হবে দ্বিতীয়ার দিন? অবশ্য 
পুজো যেকোন 'দনই করা যায়। কিন্তু কালরান্রতে নারায়ণ পুজো 
করবেন ? 

বাদল. বলল £ রাঁববার যে সাহেবের পার্টি আছে 'দাল্পতে । 

নমল্যি মিশ্র গম্ভীর হয়ে গেলেন । কিছুক্ষণ পরে একটা দশীর্ঘ*্বাস 
ফেলে বললেন £ থাক ও'দের কথা । আমাদের হাতে সময় তে বেশ 
নেই। বিন্দূকে বোলো কালই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। পাঁথবীর 
মানৃষ দেখা ও চেনার সময় এটাই, রাগ বা আভমানের সময় নয়। 

বাদল তার জামার ভেতরের পকেটে টাকাটা সামলে রেখে নর্মাল্য 
মশ্রর কাছে বিদায় নিল। পথে নেমে বলল £ আশ্চর্য মানুষ, তাই না 2 
_ তারাপদ বলল £ আজই সদানন্দদার কাছে চল। 

বলে একটা রিক্সা ধরে উঠে পড়ল দু'জনে । কাছাকাছি বাঁড়, কিন্ত 
হাঁটতে আর ভাল লাগ্গাঁছল না, তাই রিক্সায় চেপে সদানন্দবাবুর বাঁড়তে 
এসে নামল । সদানন্দবাব্‌ বাঁড় ফিরেছিলেন অনেক আগেই, তাই দেখা 
হয়ে গেল। বাদল বলল £ একটা ভাল খবর 'দতে এলাম । 

কীরকম ১ 

বলে সদানম্দবাব্‌ তার মুখের 'দিকে তাকালেন । 

বাদল বলল £ আমরা সামনের সোমবারেই ঘাব্রা করাছ। ডান্তারবাবু 
ষেতে পারবেন না, যাচ্ছেন নির্মাল্যুদি ও আর সবাই । 

সদানন্দবাব আশ্চর্য হয়ে বললেন £ সামনের সোমবার! তা আমাকে 
আগে বলাঁন কেন ? 
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তারাপদ বলল £ আজকেই ঠিক হল যে! 

সদানন্দবাবু বললেন ঃ দেখ কাণ্ড! আমার সাহেব বলাছলেন যে 
কোথাও যাবার থাকলে তাড়াতাঁড় ঘুরে এসো, সামনের মাসে ছুটি চাওয়া 
চলবে না। সোমবারে যেতে তো আমারও কোন বাধা নেই। ও মা 
বিন্দু 2 

বলে মেয়েকে ডাকতে লাগলেন । 

বন্দ মুখ বাড়াতেই বললেন £ সোমব্‌রে যাত্রা করতে হবে মা, 
তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নাও। এবারে যেন মাথাপিছু কত খরচ পড়বে 
বলোছলে 2 

বলে বাদলের দিকে তাকালেন । 

বাদল বললঃ সে হিসেব হয়ে যাবে! কাল দ্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা 
করব, আর কোঁচনে পেশছে জাহাজের টিকিট। ভেবোছলাম, এখান 
থেকেই ব্যবস্থা করে ঘাব, তাহলে নাণ্ন্তে যাওয়া যাবে। 

সদানন্দবাব বললেন £ তোমার কাছে তো টেলিফোন নম্বর আছে! 
কাল আমার আফসে এসো, টেলিফোনে চেস্টা করে দেখা যাবে । 

তারাপদ বলল £ টিকিটের জন্যে লাইন দিতে হবে তো! 

বাদল বলল £ লাইন দিয়ে ট'কিট পাওয়া যাবে না। 

সদানন্দবাব্‌ বললেন £ কিন্তু দালালের কাছে যেও না। 

বাদল বলল £ ডান্তারবাবুর পেশেশ্ট থাকতে দালালের কাছে যাব কেন 2 

বিন্দু দাঁড়িয়েই ছিল । হাঁস হাঁসি মুখে বলল, বোসো তোমরা, আমি 
চা তৈরি করে আনাছ। 

বাদল বোধহয় এরই অপেক্ষা করাছল। ঝপ করে বসে পড়ে বললঃ 
দিনটা সাঁত্যই ভাল। তা না হলে এমনভাবে যে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে তা 
ভাবতেই পারাঁন। 

সদানন্দ বলল £ যাত্রার ব্যবস্হাটাও হোক, তারপর ভাল বোলো । 

শেষ পর্যস্ত সব ব্যবস্হাই এমনভাবে হয়ে গেল যে মনে হ'ল যে লাক্ষা 
দ্বীপে যাবার ব্যবস্হা এইভাবেই হয় । হাওড়া থেকে দ্রেন ছাড়তেই বাদল 
ধপাস করে বসে পড়ে বলে উঠল ঃ গলা ছেড়ে আমার গান গাইতে ইচ্ছে 
করছে । 

বিন্দু বললঃ তাতো করবেই। নদীর ধারে পেশছে ধোপা যখন ঘাটে 
তার মোট নাঁময়ে নেয় 
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তারাপদর দিদি বললেনঃ আইন পড়তে ঢুকে বিন্দুও কথা বলতে 
শিখল । কিন্তু ডান্তারবাবু সঙ্গে এলে নির্মীল্যদিকেই গান গাইতে বলতেন। 

সদানন্দ একটা দর্ঘ*বাস ফেলে বলল £ ডান্তারবাবূর অভাবটা এবারে 
বোঁশ করে মনে পড়বে । বাইরেটা দেখে মানুষটাকে চেনা ঘায় না। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ একাট ঝুনো নারকেল মার ক ! 

কিন্তু এ কথার উত্তর দিল না কেউ। 

তারাপদ বিছানা বেছাঁ্ছিল, বলল £ একে একে শুয়ে পড় । রাত অনেক 
হয়েছে । কাল সারাদন সময় পাবে গান গাইবার । 

বাদল বলল £ আজকের আনন্দ কাল থাকবে না। 

বিকাশ আর ভানু তখন ওপরে উঠে পড়োছিল। একজন বলল £ 
দুগা দুগা। 

বাদল বলল £ দা সহায় না হলে সত্যই এভাবে আজকাল যাত্রা করা 
সম্ভব নয়। যাত্রার উদ্যোগ পবই একটা বিভাীষকা ! 

এরকম কথা আজকাল অনেকেই বলেন, বিশেষ করে মধ্যাবস বাঙালরা । 
একালে তাঁরাই দেশটাকে জানবার জন্য ভ্রমণ করেন । ধনী যাঁরা, তাঁরা 
ভ্রমণ করেন বিশ্রামের জন্য বা বোঁচত্রোর সন্ধানে । তাঁরা শৈলাবাসে যান, 
কংবা সমুদ্রের ধারে । প্রেনেই যাতায়াত করেন, থাকেন বড় বড় হোটেলে । 
তাঁদের জন্যে ব্যবস্থা করে ট্র্যাভেল এজেন্ট, কিংবা নিজেদের আঁফসের অধস্তন 
কর্মচারীরা । তাঁদের নিজেদের কোন ঝঞ্জাট পোয়াতে হয় না। আজকাল 
আর এক রকমের ভ্রমণ আরন্ত হয়েছে । তা বিদেশভ্রমণ । মধ্যবিত্তরাই 
এই রকমের ভ্রমণ করছেন ছেলেমেয়েদের দৌলতে । ছেলে বিদেশে চাকার 
করে, কিংবা জামাই । তারা 'টাকট কেটে পাঠিয়ে গদচ্ছে বুড়ো বাবা-মা বা 
শব্শুর-শাশাঁড়র জন্য । অনেক সময়ে মা কিংবা শাশাঁড়কে দরকার বাচ্চা 
ধরবার জন্যে । বিদেশে এ কাজের জন্যে লোক স্ববসময় বা সব জায়গায় 
পাওয়া যায় না। গেলেও খরচ অত্যন্ত বোশ। তাই মা বা শাশাঁড়কে 
যেতে হয় আবার কাজ করবার জন্যে । এসব নির্মাল্য মিশরের কথা । স্পচ্ট 
ভাষায় তিন বলেন ষে দেশ দেখার জন্যে ভ্রমণ আজকাল কমে গেছে । তবে 
প্রেনে ভিড় দেখে বুঝতে পারো যে সরকার ও বেসরকারা প্রতিষ্ঠান কিছ 
সুযোগসবধা দিচ্ছেন বলেই এইরকম ভিড় হয়। ভ্রমণের খরচ পাওয়া 
যায়, তাই দলে দলে লোক বাঁড়র বাইরে বেরোচ্ছেন । তাঁরা সব দূরের 
স্লাতী। বোঁশ খরচ পাওয়া যাবে বলেই তাঁরা দেশের শেষ প্রান্ত পর্যস্ত ঘুরে 
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আসতে বৌরয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য পয়সা উসুল করা, দেশ দেখা বা 
দেশকে জানবার চেস্টা নয়। রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে বলেন যে কাব ঠিকই 
বলেছেন, বাঁড়র আশপাশের দর্শনীয় স্থান আমরা দেখি না, দোঁখ দূরের 
জায়গা । আসলে দেশ দেখার চোখ এখন আমাদের নেই, আর মন নেই 
দেশটাকে জানার । তব দেশভ্রমণ বেড়েছে, ভিড় বেড়েছে, ভাড়া বেড়েছে, 
পথের কষ্ট ও আঁনশ্চয়তার ভাবনা বেড়েছে । ৰ 

যাঁরা পুরনো লোক, তাঁরা বলেন যে তাঁদের ছেলেবেলার 'দিনগ্‌লো যেন 
ভোলা যায় না। লম্বা ছুটি ছিল। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে ডাক্তাররা হাওয়া 
বদলের পরামর্শ দিলে এক একাঁট পরিবার শশ্চমে বিহারে বা উীঁড়্যার 
সমূদ্রের ধারে বেড়াতে যেতেন । নিজেদের বাঁড় ছিল, চ্ছান?য় লোকের সঙ্গে 
পাঁরচয় ছিল। চেঞ্জার পাঁরঝাররা দুখর্দনেই আত্মীয়ের মতো ঘনিচ্চ হয়ে 
যেতেন, আশপাশের সমস্ত দর্শনীয় স্থান ঘুরে ঘুরে দেখতেন সবাই মিলে। 
তারপর লম্বা ছুটির 'দন ফুরলো, মানুষের সঙ্গে বাড়লো ডান্তার-বৈদ্য, ওষুধ- 
পত্র বেরোল, নানারকমের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে হাওয়া বদলের দিনও শেষ 
হয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেন এই পাঁথবীর পুরনো চেহারাটাই 
পাল্টে দিয়ে গেল। যেসব দেশের মানুষ পায়ে হেটে চলত, চলত গরুর 
গাঁড়তে, বোঝা বইত, তারাও ছুটতে খল, বোঝা বইবার জন্যে বিদেশ 
থেকে আমদান করল ট্রাক । তারপর ইংরেজ প্রভূ যখন এ দেশ ছেড়ে চলে 
গেল, তখন বুঝতে শিখল যে অবসরযাপনের জন্যে পাহাড়ী শহরশুলো 
ফাঁকা পড়ে আছে, পয়সা থাকলে সেখানে বিদেশী আরামও উপভোগ করা 
যায়। বিস্তবান যাঁরা, তাঁদের দূম্টি আকন্ট হ'ল পাহাড়ের দিকে। শহরের 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসবহ্ছল অবপরযাপনের দিকে । 

যে ভ্রমণ একাদন এদেশে শিক্ষার অঙ্গ ছিল, সে ভ্রমণের আকর্ষণের 
কথা আমরা ভুলে, গেলাম। এদেশের মানুষ একাঁদন বাঁহর্বিশ্বের সঙ্গে 
পাঁরচিত হয়ে জীবনের আভজ্ঞতা সণয়ের জন্য ভ্রমণ করত । জ্ঞান আবদ্ধ 
ছল না গুরুর গৃহে বা নিজের সংকর" গাঁণ্ডর মধ্যে। তাই পুরাকালের 
মানুষ তীর্থদ্রমণে বোরয়ে পড়ত কখনও একা, কখনও বা সঙ্গীর সঙ্গে । 
দুম পথ আতিষ্কম করে নানা কষ্ট সহ্য করে পেশছত দেশের এক এক 
প্রান্তে অবাচ্ছত কোন দেবতার নামাঙ্কিত তাঁর্থে। পথে অনেক সময়েই 
রা বাস করতে হত গাছতলায়, গ্রামবাসীর আঁতথ্য স্বীকার করে জীবন 
ধারণ করতে হত । মানুষের সঙ্গে পরিচয় হত অন্তরঙ্গ, ভাবের ও সংস্কাতির 
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বানময় হত, সুদৃঢ় হত দেশের সংহাত ! এখন আমরা নিজের চোখে দেখে 
শাখ না, এখন পরের মুখে ঝাল খাই । অনেকে বলেন যে নিজের চোখে 
দেখে শেখার মতো নিজে বই পড়ে শেখার অভ্যাসও আমরা হারিয়ে ফেলাছ। 
এখন আমরা বই পড়ে সময় নষ্ট করতেও চাই না, চট-পট- জানতে চাই ছবি 
দেখে । ছোট ছেলেমেয়েরা তাই ছাঁবর, বই চাইছে--কাঁমকস নামে এই ধরনের 
ছবির বই। তাতে গল্প পড়ছে দু'একটি শব্দ পড়ে । অভাব এখন নাকি 
সময়ের, চাব্বশ ঘণ্টার এক 'দিনে মানুষকে অনেক বোঁশ জানতে হয়, কাজও 
করতে হয় অনেক বোৌশ । জানবার জন্যে সময়ের অপব্যয় করা আর চলে 
না। তাই বই পড়ার রেওয়াজ উঠে যাচ্ছে। উঠে গেছে পায়ে হেটে তীর্থ 
দেখার নির্দেশ । ভ্রমণের সময়ও সধক্ষপ্ত কণা হচ্ছে । সময় বাঁচাবার জন্যে 
উড়োজাহাজে উড়ে যাবার চেস্টা, তা নাহনে দ্রুতগামণ যানবাহনে । পথের 
দৃশ্য বা মানুষের কোনও আকর্ষণ নেই, আকর্ষণ শুধু উপভোগের 
সামগ্রথর | 

সেবারে আন্দামান থেকে ফেরার পথে ডাক্তার হিমাংশু মৈত্র যখন 
জাহাজের ডেকে বসে বলোছলেন যে তান ব্লাম্ত হয়ে পড়েছেন, তখন 
নিমাল্য মিশ্রই এই ধরনের কথা বলোছিলেন তাঁকে । হিমাংশু মৈত্র রাগ 
করেনান, বরং মেনে নিয়েছিলেন এইসব কথা । নিজেও কিছু যোগ 
করোছলেন, বলোছলেন, মানুষের রুচি বদলাবেই, তার জন্যে তার দোষ 
দেওয়া যায় না। আগে লড়াই হত যদ্ধেদ্ষেত্রে, এখন বাঁচার জন্যই লড়াই 
করতে হয় । সবন্র লড়াই! জীবনের প্রীতাঁট ক্ষেত্রে লড়াই না করে বাঁচবার 
উপায় নেই। এই লড়াই ক্ধ করবার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। 
যার লাইনে দাঁড়াবার লোক নেই, তাকেও দাঁড়াভে হচ্ছে কাজে ফাঁক 
দিয়ে। তাই লাইনে দাঁড়াবার জন্যে কাজে ফাঁক দেওয়াই এখন রেওয়াজ 
হয়ে দাঁড়িয়েছে : | 

কোচিনে পেশীছেই বাদলদের লাইনে দাঁড়াতে হবে। জাহাজের টিকিটের 
জন্যে লাইন । প্রথমে লাক্ষা দ্বীপ দেখার অনুমাত। তারপর টাকট। 
ব্যাপারটা বাদলের সঠিক জানা ছিল 'না। যেসব কাগজপত্র সে সংগ্রহ 
করেছিল, তাতে জেনোছিল যে বিদেশীদের জন্য নিয়মকানুন আছে, 'দি্ল 
থেকে অনুমাতিপন্র সংগ্রহ করতে হয় ॥ অনুমাঁত দেন মিনিস্ট্রি অফ হোম 
আআফেয়ার্সের ডিরেক্টর (এ এন এল )। 'দাঁশ ট্যুরিস্টরা অনুমাতি পাবেন 
কোচিনের আঁফিস থেকেই । আগে থেকে দরখাস্ত করে ও তার সঙ্গে স্পোর্টস 


১৯১ 


সোসাইঁটর নামে ক্সড্‌ ডিমান্ড ড্রাফট পাঠিয়ে ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু 
টাকার অঙ্ক জানা নেই । তবে দলের সবার নাম পাঠাতে হয়। বাদল 
সদানন্দবাবূর অফিম থেকে টোলফোন করে ব্যবস্থা করার চেষ্টা করোছল, 
কিল্ছু এত কম সময়ে সবাঁকছ7 করা সম্ভব হয়ান। তবে আশ্বাস পেয়েছে 
যে, তারা কোচিনে পেশছেই যেন লাক্ষা দ্বীপের আফসে চলে আসে, ভাল 
ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। 

কোঁচন থেকে দু'খানা জাহাজ নিয়ামতভাবে লাক্ষা দ্বীপে যাতায়াত 
করে; 1কন্তু জাহাজ রোজ ছাড়ে না। জাহাজ দু'টির নাম ভারত সীমা ও 
আমিন দীভ। এ দুটির মধ্যে ভারত সীমাই ভাল। জাতে এটি লাক্সার 
লাইনার অথাৎ কেবিনগাঁল শততপনিয়ান্ত এবং ডেক এয়ারকুল্ড: । 
এই জাহাজাঁট কোচিন থেকে ছাড়ে মাসে দিনপাঁচেক । দেশী যান্রীদের জন্যে 
তিন দনের ডায়মন্ড ট্যুর আছে, তাতে একদিন বা একবেলা বেড়ানো যায় 
কল্পো?ন, কাবারাট্ট ও 'মাঁনকয় দ্বীপে, আর চার রাত কাটে জাহাজে । 
কোচিন থেকে জাহাজ ছাড়ে বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যে, আর 
কোচিনে ফেরে চতুর্থ দিন সকাল সাতটা থেকে দশটার মধ্যে । আহাজ ছাড়ার 
দু'ঘণ্টা আগে জাহাজে ওঠার নিয়ম। 

এইসব দ্বীপে থাকতে চাইলে রান্রবাসের জায়গার জন্যে ভাবনা নেই। 
[নাট দ্বীপেই 'বচ রিসর্ট আছে । ভাড়া ডেকে যান্রীপছু তিনশো আঁশ 
টাকা । কেবিন দু রকমের--দু*জনের কৌবনে সাড়ে আটশো টাকা ভাড়া, 
আটশো টাকা চার জনের কেবিন। সাধারণত দশজন টয্যরিস্ট কেবিনে ও 
পণ্টাশ জন ডেকে নেওয়া হয় । এই ভাড়ায় খেতেও দেওয়া হয়--ঙঈগাহাজে 
ও দ্বীপে । জাহাজ থেকে নেমে দ্বীপ ঘুরে দেখার খরচ লাগে না। 

যাঁরা লাক্ষা দ্বীপে কছনদন বাস করতে চান, তাঁরা নিজেদের ব্যবস্থায় 
থাকতে পারেন । এক-একটি দ্বীপে যাবার জন্যে ভাড়া এক-এক রকম 
কাবারাট দ্বীপেই এই ইউনিয়ন টৌরটরির প্রধান শহর, যেখানে পাঁচা ফ্যামাল 
হাট আছে। কাডমাট দ্বীপে আছে দশাঁট হাট । এক-একাঁট হাটে আসবাব- 
পন্র সাজানো ঘর দুটি করে, তার সঙ্গে লাগোয়া টয়লেট ও রাল্লার ঘর । দুটি 
ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি দম্পাঁত স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারেন দরকার হলে 
আতরিক্ত ক্যাম্পখাট পাওয়া যেতে পারে দশ টাকায় । ফ্যামিলি হাটের দৌনক 
ভাড়া ষাট টাকা ! বিচ 'রিসর্ট আছে কল্পোঁন কাবারাু ও 'মানকয় দ্বীপে । 
তাতে জায়গা কম, আর ভাড়া বৌশ। মাথাপিছু দৈনিক ভাড়া পরশচশ 


২০ 


টাকা । কাডমাট দ্বীপে হনিমুন বিসর্ট আছে" তাতে দুটি দম্পতি থাকতে 
পারে। এক-একটির ভাড়া ষাট টাকা । আর দল বেধে গেলে কাডমাটের 
ইয়ুথ হস্টেলে থাকতে হয় । তার ডীঁ্মটারতে মাথাপিছু দশ টাকা ভাড়ায় 
চাল্লশ-পঞ্চাশ জন থাকতে পারে । এইসব দেখে মনে হয় যে কাডমাট দ্বণপাটিই 
বোধহয় ট্যুরিস্টদের কাছে বোশ প্রিয় । 

আর এক রকমের ট্যুর আছে, তার নাম ব্লু ট্রার। এতে গেলে [তন দিনে 
অনেকগ্হীল দ্বীপ ঘুরে দেখা যায়। কাবারাট্রতে নেমে দখপটা দেখা যায় 
(কিছুক্ষণের জন্যে আর অনেকগ্ীল অন্য দ্বীপ কাছে থেকে দেখা যায়। 
এইসব দ্বীপের নাম আগ, বঙ্গারাম, টেটলাট, কাডমাট ও কিস্টন। ইচ্ছে 
করলে কাডমাটেই দুটো 'দিন কাটানো যায় । কোঁচিন থেকে এই জাহাজও 
ছাড়ে বিকেল চারটেয় আর ফেরে চতুর্থ দিন সকালে । ভাড়া ডায়মণ্ড ট্যুরের 
সমানই । তবে শতকরা দশ টাকা ডিসকাউন্ট গাওয়া যায়। কাডমাটের 
ভাড়া কিন্তু আতিরিন্ত দিতে হয় । 

বাদল টেলিফোনে কথা বলে জাহাজ ছাড়ার দিনগুলো মনে রাখতে 
পারেনি । তাই দল 'নিয়ে পৌছবার পরে ডায়মণ্ড ট্যুর পাবে, না ব্লু টার তা 
জানে না। নিজেদের ইচ্ছেমত ট্যুর যেতে হলে কোচিনে দিনকয়েক থাকতে 
হতে পারে? বাদল বলেছে, তার জন্যে ভাবনা নেই । কোচিনে বসে সময় 
না কাটিয়ে তারা কন্যাকুমারী ঘরে আসবে । দরকার হলে সমস্ত কেরল 
রাজ্যটাই দেখে নেবে । ছোট রাজ্য তো! জাহাজের টাক কেটে সময় 
অনুযায়ী ঘুরে ফিরে দেখতে কোন অসাবধা হবে না। 

বিন্দুর কাছে বাদল গোপনে আফশোস করেছে একাঁট ভুলের জন্যে। 
ডান্তারবাবুকে তাদের যাত্রার কথা জানয়ে আসা এবং তাঁর প্রোগ্রামটাও লেনে 
নেওয়া তার উাঁচত ছিল। [তিনি আসবেন না বলেছিলেন আসতে পারবেন 
না তাঁদের কনফারেন্সের জন্যে । কিন্তু তাঁর এই কনফারেন্স কবে ও 
কোথায় তা জেনে নিলে ভাল হত । দাক্ষণ ভারতের কোন শহরে হলে 
ফেরার পথে একবার খোঁজ নেওয়া চলত । বড় শহরগুলি দেখার ইচ্ছে তো 
তাদেরও আছে! 

বন্দু তাকে আশ্বাস দিয়ে বলোছল, ভুলে গিয়ে ভালই হয়েছে । 

কেন? 

বলে বাদল তার মুখের দিকে অকাতেই বিন্দু বলোছল, কোঁচনে হলে 
বিপদে পড়ে যেতে! 
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বাদল হেসে বলোছল, তাও কি সম্ভব না কি! 

সম্ভব নগ্ন কেন! এইসব কনফারেন্স তো আজকাল ঘুরোফরে সব 
শহরেই হয়! জাহাজের জন্য টিকিট কেটে আমরা বসে আছি, এমন সময়ে 
দেখা হয়ে গেল ডান্তারবাবুর সঙ্গে ! 

বাদল সভয়ে বলে উঠোছল, সর্বনাশ ! 

সর্বনাশ কেন 2 

ডান্তারবাবূরও ইচ্ছে ছিল লাক্ষা দ্বীপে যাবার । যাঁদ বলতেন, আমিও 
যাব! 

তাহলে কী হত ? 

নর্মালাদ ফিরে যেতেন প্লেনের টাকি কেটে । 

বিন্দু সোংসাহে বলোছল, আর যাঁদ দু'জনেই জাহাজে ওঠেন আন্দামানের 
মতো, তাহলে বেশ মজা হয়, তাই না? 

বাদল ভয়ে ভয়ে বলল £ এবারে বোধহয় হাতাহাতি হয়ে যাবে! 

বন্দু বললঃ অন্য কিছও তো হতে পারে ! 

ধ্যং। 

বলে বাদল লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল । আর চলাতি ট্রেনের বার্থে 
শুয়ে সে এই কথাই ভাবছিল । সাঁত্যই ঘাঁদ কোচিনে তাদের দেখা হয়ে যায় 
ডান্তারবাবুর সঞ্গে, তাহলে পে কী ভাবে সামলাবে এই দ্যাট মানুষকে । 
নির্মাল্য মিশ্রর রসবোধ আছে, কিন্তু ডান্তার হিমাংশ? মৈত্র বড় গন্ভীর প্রকাতির 
মানুষ । মনটা নরম হলেও তাঁর বাইরেটা ঝুনো নারকেলের মতো শন্ত। 
নির্মাল্য মশ্র কি তাঁর প্রকৃতি এখনও বুঝতে পারেনান? দদুর্গা' বলে 
বাদল তার ধুন্ত কর কপালে ঠৈকাল । 

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলে বাদলের মনে হ'ল যে বহু দূর থেকে একটা 
গানের সুর বাঝ ভেসে আপছে । বাদল তার চোখ বুজে ভাবতে লাগল, এ 
গান তার শোনা কিনা! হঠাং খট্‌ খটাং করে বিকট একটা শব্দ শুনেই সে 
সচাঁকত হয়ে উঠল । বুঝতে পারল যে এতক্ষণ য শৃনোছিল তা গানের সুর 
নয়, ট্রেনের একঘেয়ে শব্দই বোধহয় গানের সুর বলে তার মনে হয়োছল। 
দেখতে পেল যে তার চোখের সামনে নিচের বার্থে চোখ বন্ধ করে বসে 
আছেন নর্মাল্য মিশ্র । তাঁর দু'চোখ বন্ধ, কিন্তু ঠোঁট নড়ছে । কিছুক্ষন 
উৎকর্ণ হয়ে থেকেই বুঝতে পারল যে 'তাঁন বিড়বিড় করে কিছু পাঠ 
করছেন। গানের মতো সেই সুর । কিন্তু তার মুখ ছিল জানালার বাইরের 
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দিকে। রাতের অন্ধকার আর নেই, দিনের আলোর জন) অপেক্ষা করে আছে 
রাতের পৃথিবী । তার জাগবার সময় হয়েছে বুঝ অনেকক্ষণ আগেই । 
বাদল ঘাঁড় দেখল, তারপর লাফিয়ে নেমে পড়ল । 

এক টুকরো কাগজে সে ৯০২ নম্বর এক্সপ্রেসের সময়সূচি লিখে 
এনোৌছল । সেই কাগজের ওপর একবার সে চোখ বুলিয়ে নিল দ্রুত। 
উীঁড়ষ্যার রাজধানী ভূবনে*বরে এই ট্রেন পেশছবে ছ'টা আটটাল্লশ মিনিটে । ছ' 
মানট দাঁড়াবে সেখানে । এরপর দুপুর দুটো পনের মাঁনটে ওয়ালটেয়ার | 
কাজেই গাঁড়মাঁস করবার উপায় নেই । বাথরুমের কাজ সেরে আসতে হবে । 
তাদের সঙ্গে জলযোগের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু চা নেই, চায়ের কথা বলে রাখাও 
হয়নি । তৎপরভাবে ব্যবস্থা করতে না পারলে সমস্ত দোষ তার ওপরেই পড়বে । 
দুপুরের ব্যবস্থাও করতে হবে । না, এ যাত্রায় কম খরচে ভাল খাওয়ানো 
সম্ভব নয়। ট্রেনের খাবারই খেতে হবে দুশদন । 

ওয়ালটেয়ারে ট্রেন কুঁড় মিনিট দাঁড়ায় । সন্ধ্যের আগে রাজামযান্দ্রিতে 
দাঁড়ায় পাঁচ 'মানটের জন্যে । তারপর বিজয়ওয়াড়ায় পনের মিনিট দাঁড়াবে 
রাত আটটার পরে । এরপর রাত চারটেয় ম্যাদ্রাস। তখনও ভোর হয় না । 
কাঁড় মিনিট দাঁড়ানোয় যাত্রীদের কোন লাভ হয় না। সকাল সোয়া ছ'টার 
গর কাটপাডিতে দাঁড়ায় দুশমানটের জন্য। পরপর কয়েকটা স্টেশনে 
দাঁড়াবার পর কোইম্বাতুরে দুপুরের আহার সাড়ে বারোটার পরে, তা না হলে 
পালঘাটে প্রায় দু'টোয় অথবা ট্রেনের খাবারের ওপর ভরসা করে থাকতে 
হবে। ট্রেন এরননকুলম টাউন পেশীছবে সন্ধ্যে ছ'টা পনের 'মানটে। তখন 
লাক্ষা দ্বীপের আঁফস খোলা থাকবে না। রাতের আহার জুটতে পারে 
কোন ভাল জায়গায় । গোটা দুটো দিন এই দ্রেনেই তাদের কাটবে । বাদল 
তার প্রাতঃকৃত্যের জিনিস নিয়ে বাথরুমের দিকে ছুটল । কারও 'দিকে 
চেয়ে দেখবার তার সময় নেই । নির্মাল্য মিশরের ঠোঁটে হাসি লেগে ছিল। 
বোঝা গেল না ত বাদলের দিয়ে চেয়ে কিনা । 

বিন্দু শয়োছিল নির্মীল্য মিশ্রের ওপরের বাঙ্কে। বাদল চলে যাবার 
পর সে নেমে পড়ল' বসল নির্মীল্য মিশ্রেরই বার্থে। বুঝতে পারল যে 
নির্মাল্য মিশ্র গুণগৃণ করে ভজন গাইছিলেন। ভার মা্ট তাঁর কণ্ঠস্বর । 
তাঁর গান সে আন্দামান যান্রার সময়ে জাহাজে শুনোছল। ডান্তার 
হিমাংশু মৈত্রও শুনোৌছিলেন এবং তাঁর ভাললাগার কথা জানাতেও দ্বিধা 
করেননি । ভান্তারবাবু মনের ভাব গোপন করতে চান না । কিন্তু তা প্রকাশের 
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ধরনটা ঠিক আর পাঁচজনের মতো নয় । এমনভাবে কথা বলেন যে সবার মনে 
হয়, তিন রেগে গেছেন । তাঁর ভাল কথাও সহজে বোঝা যায় না। 
নর্মাল্য মিশ্র তাঁকে ভূল বুঝোছলেন। বাদল বোঝাবার চেষ্টা করে 
সফল হয়ান। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে যাত্রীরা একে একে সবাই উঠে 
পড়েছেন এবং ভুবনেশ্বরে পৌীছবার আগেই প্রাতরাশের জন্য অপেক্ষা 
করতে লাগলেন । বিন্দু নির্মাল্য মিশ্ের অপেক্ষা করছিল। তাঁকে চোখ 
মেলে তাকাতে দেখেই 'জজ্ঞকেস করল ঃ আপনাকে একটা কথা বলব 
নর্মাল্যাদ | 

নর্মাল মিশ্র পহাস্যে বললেন £ কোন কথা বলবার জন্যেও তোমাকে 
আমার অনুমাতি নতে হবে" আর কী বলবে তা নাজেনে আম কী উত্তর 
দিতে পারি বল। 

বিন্দু জানে ধে এ কথার জবাব দলে সে আইনের পণ্যাচে পড়ে যাবে 
অর্থ উীকল নর্মানা মিশ্ব তাকে প্রশ্নোত্তরের জালে জাঁড়য়ে ফেলবেন, এবং 
সে যা জানতে চাইছে তা আর জানতে চাওয়া হবে না। আই তাড়াতাঁড় 
বলল $ লাক্ষা দীপের সম্বন্ধে কিছু বলুন । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ এই সোজা কথাটা বলবার জন্যে কোন ভূমিকা 
করার তো দরকাপ ছিল না! এ আমাদের চারন্রের একটা বড় দোষ । 
অকারণ আমরা বেশ কথা বাল। 

বাদল লক্ষ্য করোছপ যে বন্দু যাঁতাকলে পড়েছে । তাই হডমুড় করে 
এনে ঘোষণা করল বে চারের দরে নিয়ে বেয়ারারা এসে পড়েছে, আর কোন 
ভাবনা নেই। তারপরেই 'দাদকে বলল £ খাবারের পঃটুলিটা বার কর 
দাদ, ভাগাভাগ করতে করতেই চা এসে যাবে । 

নমল্যি 'মশ্র বাদলের 'দকে চেয়ে হাসলেন, অর্থাৎ বুঝতে দিলেন যে 
সে-বে এইভাবে বন্দৃকে রক্ষা করল তা তান বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু 
বিন্দু লাজ্জত হয়েছে দেখে বললেন ঃ লজ্জা পাবার মতো কিছ: হয়ান, 
কেউ কিছ লক্ষ্যও করোন। তুমি আইন পাস করে ওকালাত করবে ভাবছ 
বলেই তোমার সঙ্গে এইভাবে কথা বললাম । সর্বদা তোমাকে মনে রাখতে 
হবে যে প্রাতিপক্ষকে কূপোকাত করাই তোমার পেশা হবে। তাই নিজের 
কথায় কাউকে কোন সুযোগ দেবে না। আধ্রমণের সুযোগটা তুমি প্রথমেই 
ছিনিয়ে নেবে। এক সময়ে বাঙালিরা . সাহেবদের কাছে সংলাপে তালিম 
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নিত পুরোপুর সাহোঁব কায়দায় কথা বলার অভ্যাসের জন্য । তোমাকে 
এখন থেকে উাঁকল হবার জন্যেই আলম নিতে হবে। প্রশ্নের পর প্রন্ন 
করে সাক্ষীদের জেরবার করে দেবে, সাঁত্য কথা অতর্কিতে বেরিয়ে আসবে । 
বললেন £ বাদলের হুকুমমতো লুচি আর হালুয়া আনা হয়েছে । হালয়ার 
বদলে আলুর দম হলে বোধ হয় আপনার বেশি ভাল লাগত । 'কন্ত বাদল 
বলল যে খাবার সুবিধে হবে এতে । 


বলে নর্মীল্য 'মশ্রকেই সবার আগে এগিয়ে দিলেন একখস্ড কাগজের 
ওপর রেখে । ৃ 

বাদল চায়ের জন্যে এগিয়ে গিয়োছল । তাই 'নর্মাল্য মশ্র বললেনঃ ও 
আছে বলেই তো আমাদের আসা হল । ওর ব্যবচ্থা মেনে নিতেই হবে । 

বাদলের সঙ্গেই ছিল বিকাশ ও ভানু । তিনজনের সমবেত চেষ্টায় চা 
এল, নার্বঘে! সমাপ্ত হল প্রথম 'দিনের প্রাতরাশ । দুপুরের আহারের 
ব্যবস্থাও হল রেল কোম্পাঁনর নিরামষ থাঁল। মাছ মাংস দিয়ে ভয় আছে 
অনেকের । নানা রকমের ভয় । তাই নিরামষই ভাল । নির্মাল্য মিশ্র সব 
শুনে বললেন £ কড়াপাকের সন্দেশ এনেছি 'কছ, নিরামিষ খাবারের পর 
মন্দ লাগবে না। 

বিন্দু বনোছল 'নিমাল্য মিশ্রের পাশে, আর বাদল এসে তাঁর সামনে 
বসল। তারাপদ আর তার দিদি অন্য ধারে ছিলেন । সদানন্দবাবু কাছেই 
ছিলেন। বললেনঃ তোমাদের কোন ষড়মল্ল হচ্ছে নাকি? 

বিন্দু বলল £ নির্মাল্যাদ এবারে লাক্ষা দ্বীপের সম্বন্ধে কিছ বলবেন 
বাবা, যাঁদ শুনতে চাও তো কাছে এসে বোসো । 

নির্মীল্য মিশ্র রাগের ভান করে বললেনঃ আমি তোমাদের গাইড নই 
বন্দ: গাইড বাদল। কিছু জানবার ইচ্ছে থাকলে বাদলকে জিজ্ঞেস কর। 

বাদল ভয়ে আঁধকে উঠে বললঃ আমাকে! 

ততক্ষণে সদানন্দবাব্‌ উঠে এসে বাদলের পাশে বসে বললেন ঃ আমরা 
শ্রোতা । শুনতে এসোছ। কে বলবেন তা আপনারাই ঠিক করদন। 

বাদল বলে উঠল £ এই ভয়েই তো আপনার জন্যে সেই বইখানা কিনে 
এনোঁছলাম এসপ্লানেড থেকে -পাব্ীলকেশন্স্‌ ডাভসনের বই। তাতে কি 
কিছুই নেই? 

ধির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ অমন ভয় পাচ্ছ কেন! কেউ কিছ; না 
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জানলে যা ইচ্ছে তাই বলা যায়। ধরা পড়বার ভয় নেই তো! চেষ্টা করে 
দেখই না! 

বাদল কাঁদকাঁদ হয়ে বলল£ না নির্মাল্যাদ, আম ডান্তারবাবু নই, 
আমাকে আপান ভয় দেখাবেন না! 

ননির্মল্য মিশ্র বললেনঃ আমি তো ভয় দেখাচ্ছি না তোমাকে, ভয়ের 
যে কোনো কারণ নেই আমি সেই কথাই তোমাকে বলাছ। 

সদানন্দবাবু বললেন £হ আসলে আপনি নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছেন । তবে 
শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আম আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছ যে আমরা আপনাকে 
বৈয়াড়া ধরনের কোন প্রশ্ন করব না। আপনার ঘা জানা আছে বা মনে 
আছে, তাই বলুন । আমরা নীরবে শুনব । 

বাদল বলল £ আমরা সবাই একমত | 

তারাপদ এল, বিকাশ ও ভানু এসেও দাঁড়াল। আর নির্মীল্য মিশ্র 
সবাইকে দেখে সহাস্যে বললেন ₹ সামনে ঘখন বিপক্ষের কেউ নেই, তখন 
[ভয়েই বলতে পাঁর। কিন্তু কোন্খান থেকে আরম্ত করব তাই ভাবাছ। 

বিন্দু বলল £ আগে ভূগোল, তারপর ইতিহাস । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ঠিক বলেছ, ভূগোলের কথাই আগে ধলা 
দরকার । এই দ্বীপপুঞ্জ কোথায় এবং কী ভাবে এর উৎপাত্ত হয়েছিল। 
আমরা আন্দামানে ঘরে এসোছি । 'কন্তু এর সঙ্গে লাক্ষা ব্বীপের ছুলনা 
করলে খধব ভুল হবে। 
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বলে বিন্দু তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই নিমল্যি মিশ্র বললেন £ 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপ-্ঞ্জ বঙ্গোপসাগরে, তার আয়তন সাতশো 
বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা এক লক্ষ পনের হাজার! আর লাক্ষা দ্বীপ 
আরবসাগরে, তার আয়তন মাত্র বারো বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা বাশ 
হাজার । এই দ্বীপপুঞ্জের সাতশটা দ্বীপের মধ্যে দশাঁটিতে মানুষের বাস 
আছে। 

বাদন্ন শবিস্ময়ে বলল £ এতগুলো দ্বীপ 'মালয়ে মান্ন বারো বর্গমাইল! 
এ যে দেখছি কলকাতার একটা পাড়ার মতো ! 

নিমল্যি মিশ্র বললেন £ বান্রশ বর্গ কিলোমিটারে আর কত বড় হবে ! 

বিন্দু বলল £ এই নিয়ে একটা ইউনিয়ন টোরটার! এইটেই সবচেয়ে 
ছোট নাঁক নিমাল্যদি 2 


শখ 


মনে হয় তাই। দিল্লি তো অনেক বড়, চাণ্ডিগড় শহর একশো চোদ্দ 
বর্গ কিলোমিটার । 

সদানল্দবাব* বললেন £ দাদরা ও নগর হাভোলি শুনোছ খুব ছোট 
জায়গা ! 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ সে প্রায় পাঁচশো বর্গ কিলোমিটার । 

বিন্দু বলল £ সমুদ্রের মধ্যে এত ছোট ছে।ট দ্বীপ কণ করে জেগে 
উঠল জান না বাবা! 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ পণ্ডিতরা নানা রকমের কারণ অনুমান করে 
থাকেন । তবে স্যার চার্লস্‌ ডারউইনের মতটাই মেনে নেওয়া হয়। তান 
মনে করেন যে, কোন পাহাড়ের চূড়া বা আগ্নেয়াগারর মুখ যখন নেমে যেতে 
আরম্ভ করে, তখন প্রবাল তার চারিদিক ঘিরে জমতে শরু করে । জাম 
যতই বসে যায়, প্রবাল ততই বাড়ে এবং জলের ওপরে জেগে ওঠে । তারপর 
সমুদ্রের বাতস ঢেউ আর জোয়ারে সেই প্রবল গোলাকাতি হয়ে যায়, আর 
বাতাসের বিপরীত দিকে তৈরি হয় একটি উপহ্দ ॥ ইংরোৌজতে এই রকমের 
দ্বীপকে অটল ও উপ-হুদকে লেগুন বলে! লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ এইভাবে 
সান্টি হয়েছে । 

বিন্দু বলল £ ভারি মজার ব্যপার তো ! 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ শুধু লাক্ষা দ্বীপ কেন, মালদ্বীপও এইভাবেই 
হয়োছিল বলে অনেকের ধারণা ॥ এই দ্বীপপুঞ্জে নাক হাজার দুই প্রবাল 
দ্বীপ আছে । তবে আয়তন তিনশো বর্গ কিলোমিটারের কম, মানে একশো 
পনেরো বর্গমাইল । আগ্নেয়গারর লাভা থেকেই এইসব প্রবাল দ্বীপের 
সৃস্টি বলে আমরা বি*বাস কার। 

একটু থেমে বললেনঃ এইসব দ্বীপের অবস্থানও জানতে হবে । 
আন্দামান ভ্রমণের সময়ে আমরা জেনৌছ যে আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের মাঝে টেন 'ভীগ্র চ্যানেল আছে। তা হ'ল দশ ডাগ্রর অক্ষরেখা । 
লাক্ষা দ্বীপ এর ওপরে দশ ও বারো 'ডীগ্র অক্ষরেখার মধ্যে শুধু মানকয় 
দক্ষণে আট (ডিগ্র চ্যানেলের কিছু ওপরে । শ্রীলংকার নিচে । আর মাল 
দ্বীপ এই দশ 'ডীগ্র অক্ষরেখা ও বিষূবরেখার মাঝখানে, অর্থাং শ্রীলংকার 
দাঁক্ষণ-পাশ্চমে প্রায় দশো মাইল দুরে। এক সময়ে এই দ্বাপপন্জ 
শ্লীলঙ্কার অধশন ছিল, স্বাধীন হয়েছে ১৯৩২ শ্রীন্টাব্দে। আমাদের দেশ 
থেকে বিমানে এর রাজধানী মালেতে যাওয়া যায় । 
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বন্দু গজজ্ঞেস করল ৪ প্লেনে লাক্ষা দ্বীপ যাওয়া যায় না? 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ না। এরোপ্রেন নামার মতো জায়গা বোধহয় 
কোন দ্বীপেই নেই, হেলিকপ্টার সাভস চালু হবে বলে শুনেছি । 

হোলিকপ্টারে উড়ে যাওয়া যায় না? 

কোঁচন থেকে হোঁলকপ্টারে যাবে সমুদ্র পোরয়ে ! দুরত্ব জানো? 

বাদল বললঃ কত. 

সবচেয়ে কাছের দ্বীপাঁট প্রায় দু'শো িলোমটার দূরে, মাইলের হিসেবে 
একতা কুড়ি মাইল । আর বাকিগুলো দু'শো মাইলের মধ্যে । কেরলের 
উপকুহ্তা আর লাক্ষা দ্বীপের মাঝখানের সমদ্রেকে বলে লাক্ষা দ্বীপ সাগর । 
এটা আরব সাগরেরই অংশ । আ্যান্ড্রথ দ্বীপ ছাড়া আর সব দ্বীপই উত্তর- 
দক্ষিণে লম্বা, পূর্ব পাঁশ্চিমে লম্বা শুধন আ্যান্ডরথ দ্বীপ । কোন দ্বীপই বোশ 
প্রশস্ত নয় । যেখানটা বোঁশ প্রশস্ত, সেখানেই লোকজনের বাস । উপহৃদ বা 
লেগৃুনগুলো সব পশ্চিমের দিকে । আর এগুলোই দাঁক্ষণ-পাশ্চমের বারি 
সময়ে দ্বীপগুলোকে রক্ষা করে। দ্বীপের মাটি সমদ্রুতল থেকে বোঁশ উচ্চ 
নয়, দশ থেকে তাঁরশ ফুটের বেশি নয় কোথাও । 

তারাপদ এতক্ষণ নীরবে সবাঁকছু শুনেছিল। 'নর্শলা মিশ্র থামতেই 
সে বলে উঠল £ মনে হচ্ছে মে আপাঁনি লান্ষ দ্বীপ দেখে ঘুরে এসেছেন । 
তাহ না বাদল 2 

বাদল বলল £ দেখে এলে আরও ভাল বর্ণনা দিতে পারতেন । 

নির্মালা মিশ্র হাসাছলেন, বললেন £ আমি এমন একজনের কথা বলাছি 
যান এ দ্বীপে অনেকাদন কাটিয়েছেন । 

কী রকম ১ 

বলে সদানন্দবাবু তাঁর মৃখ্বে দিকে তাকাতেই নি্মালা মিশ্র বললেনঃ 
ভদ্রলোকের নাম উইং কমান্ডার মুকটি রমনি, ভারতের বায়ূসেনায় কাজ 
করতেন, পরে আই. এ. এস. হয়েছিলেন । 

বাদল বলল £ ভদ্রলোকের নামটা অদ্ভুত । 

বন্দু চুপি চুপি বলল £ মকর্ট রমন হলে মনে রাখা সহজ যেত, কিন্তু 
তার আগেই সদানন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন £ তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ 
হল কোথায় 2 

আলাপ হয়নি তো ! 

তবে ? 


লাক্ষা দ্বীপের ওপরে তান একখানা বই লিখেছেন, ছেপেছে 
পঁবিলিকেশন্স 'ডিভিসন। তারা প্রায় সব রাজ্যের ওপরেই এক-একখানা 
বই প্রকাশ করেছে স্টেটস অফ আওয়ার ইউীনয়ন 'সারজে । 

বাদল বলন£ আম কি এই বইখানাই আপনাকে দিয়োছিলাম 

নির্মাল্য মশ্র হেসে বললেন £ এখন দেখাঁছ যে তুম না জেনেই অনেক 
কাজ কর। জেনে করলে সহজেই বুঝতে পারতে যে এ বাপারে আমার 
কোন কাতিত্ব নেই। দিনকয়েক সময় দিয়োছলে, তাই হাতের কাছে যা 
পেয়োছ তা পড়ে এসৌঁছি। তাতে নতুন জায়গা দেখার ও জানার সবিধে হয়। 

আমাদের দেশে এখন অনেক নতুন তেন চালু হয়েছে- দরগামী ও 
দ্রুতগামী ট্রেন। বাদলরা যে খ্রেনে চলেছে তা এই রকমেরই একটি ্্রেন। 
এই ট্রেনের নাম ছিল বিবেকানন্দ এক্সপ্রেস, এখন বলে ৯০২ নম্বর গৌহাটি 
বিবেন্দ্রাম এক্সপ্রেস । গৌহাটি থেকে ছাড়ে রাববার রাত সাড়ে এগারটায়, 
ন্রবেন্দ্রামে পেণছয় বুধবার রাত প্রায় সাড়ে দশটায় । বোঁশ স্টেশনে দাঁড়ায় 
না বলেই তিন 'দিনে এত দীর্ঘ পথ আঁতিক্রম করতে পারে । একা যেতে 
হলে এই যাত্রা বিরান্তকর মনে হবে। কিন্তু দল বে'ধে গেলে কোথা 'দয়ে 
সময় কেটে যায় তা বোঝা যায় না। বাদলরাও শুয়ে বসে গাঁড়য়ে গ্প- 
গুজবের ফাঁকে ফাঁকে লাক্ষা দ্বঁপের সম্বন্ধে অনেক কথাই জেনে নিল নিমল্যি 
মশ্রর কাছে। 

ইতিহাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করোছিল বিন্দু, বলল £ ভূগোলের কথা তো 
জানা হয়েছে নির্মীল্যদি, এবারে ইতিহাসের কথা কিছ? বলুন । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ কী শুনতে চাও বল। 

বাদল কাছেই ছিল, সামনে এসে বসে বললঃ সমূদ্রের মাঝে এইসব 
দ্বীপ কে আঁবচ্কার করল তাই আগে বলন। 

নর্মল্য মিশ্র বললেন 8 আরব সাগরে যে এইসব দ্বীপ আছে, তা 
বহুদিন আগে থেকেই জানা ছিল। আরব থেকে কেরল উপকূলে বাণিজ্য 
করতে আসার সময়েই নাবিকেরা বোধহয় এই দ্বীপপুঞ্জ আবদ্কার করেছিল । 
সেকালের সমুদ্রের যে মানচন্র ছিল, তাতে নিশ্চয়ই এর অবস্থান দেখানো 
ছিল। পোৌরপ্রাসে আছে এখানকার কচ্ছপের খোলার কথা । 'লিম্দারক বা 
তাঁমলাকম থেকে তা রগ্তান করা হত। সমুদ্রের এই 'দকটাকে বলত 
লারাউই। এইসব দ্বীপে নাকি নানারকম পাথর পাওয়া যেত। কিল্তু এসব 
কথা ইতিহাসের বলব না। এ হল কিংবদন্তীর কথা। ইতিহাসের কথা 
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বলতে হলে কেরালার শেষ রাজা চেরামন পেরুমলের কথা দিয়েই আরম্ত 
করতে হয়। 

সদানন্দবাবু উঠে এসেছিলেন, বললেন £ তাই করুন । 

নিমমল্য মিশ্র বললেনঃ তান ছত্রিশ বছর ধরে কেরলে রাজত্ব 
করেছিলেন । তাঁর রাজধানী ছিল হ্র্যাঙ্গালোরে । কোচিনের উত্তরে এই 
জায়গায় একটা বন্দর ছিল তাঁর আমলে । লোকে বলে যে তাঁর সভায় ধার্মিক 
মুসলমানরা আসতেন এবং রাজা নাকি ইসলাম ধর্মের প্রাতি আকৃষ্ট 
হয়োছলেন । 'কন্তু তান যে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ 
করবেন, এমন কথা কাউকে কোনাঁদন ধলেনাঁন। তান তাঁর আত্মঁয় ও 
ঘাঁন্ঠ ব্ধুদের বলোছলেন যে তাঁর আর রাজত্ব করার ইচ্ছে নেই, তান তাঁর 
বাক জীবন কোন নিভৃত স্থানে কার্টাতে চান। এরপর তান তিরুনাভে 
একাঁট উৎসর করলেন এবং তাঁর রাজত্ব আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দিলেন । 


তারপর ? 

বলে বিন্দু আগ্রহ প্রকাশ করল । 

নর্মাল্য মশ্র বললেন £ তারপর আর কী? তান তাঁর রাজপ্রাসাদেতেই 
ফিরে এলেন এবং সেখানেই বাস করতে লাগলেন । 

রাজা মুসলমান হলেন না ? 

তা বলতে পারব না। সে কথা কেউ জানে না। তবে রাজপ্রাসাদে 
নভূতে তাঁর আরব বাঁণক ও মুসলমান মোল্লাদের সঙ্গে মেল।মেশা ও ঘনিষ্ততা 
দেখে. অনেকেই সন্দেহ করেছিল যে রাজা বোধহয় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছেন, 
আর একটা ঘটনার পর থেকে এই সন্দেহ ঘাঁনয়ে উঠল। 

বাদল জিজ্ঞেস করল £ কোন- ঘটনা ৯ 

[নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ একাদন সকালবেলায় রাজাকে আর রাজপ্রাসাদে 
"জে পাওয়া গেল না। আর ক্র্যাঙ্গালোরের বন্দরে ধত আরব জাজাজ ছল, 
দেখা গেল যে সেগুলোও আর বন্দরে নেই । রাতের অন্ধকারে সব জাহাজ 
বন্দর ছেড়ে চলে গেছে । সবাই ভাবল যে রাজাও বোধহয় এই বাঁণকদের 
সঙ্গে মক্কায় গেছেন, অথাৎ বাঁণকরাই রাজাকে মক্কায় নয়ে গেছে ৷ দেশের 
লোক রাজাকে খুবই ভালবাসত। তারা দলে দলে বৌরয়ে পড়ল রাজার 
খোঁজে । স্নেচ্ছায় তারা চারদিকে খঃজে বেড়াতে লাগল । 

বিন্দু বলল £ সমুদ্রে রাজাকে খইজে পাবে কেমন করে ? 

সে চেষ্টাও হয়োছিল । তখন কোলাতুলাডের রাজা উদয় বর্মনের রাজধানী, 
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ছিল ক্যানানোরে । সেখান থেকে এক বিরাট সেনাবাহিনী ছুটল একটা 
জাহাজে । সেকালের দুঃসাহসী নাবকেরা ছিল সেই জাহাজে । তারা 
আরবদের জাহাজের পেছনে ছুটল । দূরে যখন একটা আরব বাঁণকদের 
জাহাজ দেখতে পেয়ে তারা আরও দ্রুতবেগে ধাওয়া করল, তখনই সমুদ্রের 
বুকে উঠল এক ভয়ঙ্কর ঝড় । আর সেই ঝড়ের দাপটে তাদের জাহাজ 
পথত্রন্ট হয়ে গেল। এই ঝড় একাঁদনে কমল না, কয়েক দিন ধরে সমদূদ্রকে 
তোলপাড় করতে লাগল । তারপর একাদন তারা দেখতে পেল সমুদ্রের 
মধ্যে একটা ছোট দ্বীপ, আর আ্মরক্ষার জনে; সেই দ্বীপে এসেই তারা 
নামল । এ কোন: দ্বীপ জানো ? 

বাদল বলল £ নিশ্চয়ই লাক্ষা দ্বীপ । 

নির্মীল্য মিশ্র বললেন £ লাক্ষা তো কোন দ্বীপের নাম নয়, এ একটা 
দ্বীপপুঞ্জ । কোলাতুনাডের রাজার সৈন্যরা এসে যে দ্বীপে আশ্রয় নিয়োছল, 
তার নাম বঙ্গারাম । দেশী ও বিদেশণ ট্যারস্টদের এখন এই দ্বীপে থাকতে 
দেওয়া হয় । মানুষের বাস নেই এই দ্বীপে । 

বিন্দু বলল £ কেরল রাজার কী হ'ল ১ 

চেরামন পেরুমলকে খইজে পাবে কেমন করে ! তিনি যে আরব বাঁণকদের 
জাহাজেই মক্কা যাচ্ছিলেন, তার তো কোন প্রমাণ নেই! আর ঝড়ের পরে 
আরব বাঁণকদেরও আর দেখতে পাওয়া যায়ান। হয় তারা ঝড় উঠবার 
আগেই নিরপদ জায়গায় পেখছে গিয়োছল, নয় ঝড়ের দাপটে ডুবে গিয়েছিল 
তাদের জাহাজ । কেরলের কোন বনে বা পাহাড়ে তান বানপ্রচ্ছে গিয়ে- 
ধছলেন কিনা তাও জানা যায় না॥ অনেকে তো বলেন ষে তান ম্যাড্রাসে 
শিয়োছলেন এবং সেখানে সেন্ট টমাস তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দক্ষা দেন। আসল 
কথা হ'ল এই যে, তান মৃসলমান হবার জন্যে মক্কা যাত্রা করোছিলেন না 
্্ীন্টান হতে ম্যাড্রাসে িয়োছিলেন, সে কথা কেউ জানে না। তবে তান 
যে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ধর্মীস্তীরত হতে চেয়েছিলেন, এই রকমের একটা 
সন্দেহের কথা রটে গিয়েছিল। 

সদানন্দবাবু এতক্ষণ চুপ করেছিলেন । এইবারে প্রশ্ন করলেন ১ ইতিহাসে 
কী বলে? 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ আমার মনেও এই প্রশন জেগোছিল। তাই 
কেরলের হীতিহাস নিয়ে কিছু পড়াশুনো করোছলাম। চেরা এই রাজ্যের 
প্রাচীন নাম। এই নাম হীতহাসে আছে । আর বচ্চ শতাব্দীতে রাজাদের 
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নাম যে পেরুমল হত, তা-ও ইতিহাসে আছে । এ কথাও হাতিহাসে আছে 
যে, কেরলের শেষ রাজা চেরামল পেরুমল তাঁর রাজ্য নিজের আত্মীয় ও 
দেশের আভজাত ব্যান্তদের মধ্যে ভাগ করে 'দিয়োছলেন । তারপরে কী 
করেছিলেন তা জানা যায় না। 

বিন্দু জিজ্ঞেস করল ঃ যারা লাক্ষা দ্বীপে পেশছোছল, তারা কী করল 2 

ঝড়ের জন্যে তাদের অপেক্ষা করতে হল অনেক দিন, আগাটি নামের 
আর একটা দ্বীপেও গিয়েছিল তারা । তারপর সমদ্দু শান্ত হয়েছে দেখে 
ভেবোছল ষে আর এাঁগয়ে কোন লাভ নেই, দেশে 'ফরে যাওয়াই ভাল, ফেরার 
পথে তারা আরও কয়েকাট ছোট ছোট দ্বীপ দেখতে পায় । 

তারপর ? 

তারপর স্বদেশে ফিরে তারা তাদের রাজা উদয় বর্মনকে বলোছল, যে 
জন্যে তারা সমুদ্রে গিয়েছিল, সে কাজ তো উদ্ধার হয়ান। আরব বাঁণকদের 
একটা জাহাজ দেখতে পেয়েও ঝড়ের জন্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। তার 
বদলে তারা আবিষ্কার করে এসেছে আরব সাগরের কয়েকটি জনশূন্য দ্বীপ । 

রাজা কী করলেন ? 

রাজার উপযুন্ত কাজ। তাঁর সাহস ছিল, দ্‌রদ্‌স্টিও ছিল। তাই 
নি তাঁর কয়েকজন সাহসী অনচরকে পাশালেন এই দ্বীপগুঁলি দেখে 
আসবার জন্যে, নিজের প্রজাদের সেখানে পাঠানো যায় কিনা তারা দেখে 
আসবে । বললেন, যারা সৈখানে বসবাস করবে তারা তাঁর কাছে সব রকমের 
সাহায্য পাবে । তাঁর রাজ্যে সাহস নাবিক ও পাঁরশ্রমী মজুরের তো অভাব 
ছিল না। কয়েক মাসের মধ্যেই তারা সেখানে পেশছে গেল । এরাযে 
দ্বীপে গিয়ে উঠল, তার নাম রাখল আমান । তারপর সমদদ্র ঘুরে ঘুরে 
অন্য দ্বীপগলিও আবিচ্কাব করল । সবচেয়ে দক্ষিণে ছিল্‌ কল্পোন দ্বীপ । 
মাঁনকয় তারা দেখতে পায়ান । কারণ তারা বোধ হয় ভাবতেও পারোন যে, 
এত দূরে গেলে আরও একটা দ্বীপের সন্ধান পাওয়া যাবে । কিন্তু এইসব 
দ্বীপে তারা বেশিদিন বাস করোন । কতকগাল দ্বীপের জলবায়ু ভাল ছিল 
না। সেসব দ্বীপে বারোমাস বাস করা নরাপদ ছিল না। আবার কতক 
দ্বীপে পানীয় জলের অভাব ছিল। এইসব কারণে যারা এসৌছল, তাদের 
অনেকেই অসুখে মারা পড়ল, আর যাবা বাকি ছিল অরা ঘরের টানে 
দেশে ফিরে গেল। 

বন্দু জিজ্ঞেস করল £ রাজা কী বললেন? 
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নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ রাজা তো খুশি হতে পারলেন না। কোন: 
রাজা চান যে নতুন ম্াট পেয়েও তা দখল না করতে ! উদয় বর্মনও ভাবলেন 
যে, তাঁর প্রজারা 'গিয়ে সেখানে বসবাস আরস্ত করলে তারাও জাম পাবে, আর 
তাঁর রাজত্বও বিস্তৃত হবে । তাই তান ঘোষণা করলেন যে, ঘারা এসব 
দ্বীপে গিয়ে চাষবাস করতে আরপ্ত করবে, সেই জাঁম তাদেরই হবে । 

তারপর 2 

ভীঁমহীন মানুষের তো অভাব নেই দেশে, এর জামর লোভ নেই এমন 
মানুষও কম। রাঙ্গার এই আদেশ শুনে অনেকেই সেখানে গিয়ে চাষবাস 
আরন্ত করে দিল। চিরাঁদন সেখানে থাকবে ঝলই তারা গিয়োছল । তাদের 
বংশধররাই এখনও সেখানে বাস করছে ॥। কিন্তু যখন তারা গিয়ো'হল, তখন 
তারা হিন্দু ছিল! এখন আর কেউ [হন্দু নয়, এখন সবাই মুসলমান । 

শ্যানন্দবাবু বললেন £ তারা যে হিন্দ্‌ ছিল, তার কোন প্রমাণ আছে ? 

নর্মাল্য শিশ্র বললেন £ আছে । মাটর নিচে থেকে মাঝেমাঝেই ভাঙা 
দেবদেবীর গৃর্তি +ওয়া যায়, চুন বালি দিয়ে সেইসব মার্ত তৈরি 
হয়োছল। তাদের ধর্মীস্তরিত হবার গম্পও আছে, তা পরে বলব, আগে 
ইাঁতিহাসের কথা শেষ কাঁর। 

"বন্দু বলল £ তাই করুন । 

লোকে একটা কথা স্বীকার করে যে এখন যারা লাক্ষা দ্বীপের আধবামা, 
তাদের সঙ্গে মিল বোশ ক্যালানোরের লোকের । ধরনধারণ জাতপাত 
এমনকি কথাবার্তাতেও নাকি মিল খুঁজে পাওয়া যায় । কেরলের অন্য 
জায়গার লোকের সঙ্গে নাক এত মিল নেই ॥। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, 
ক্যালানোরের লোকেরাই পেণছোছল বেশি সংখ্যায় । মনে হয় যে যারা 
রাজাকে উদ্ধার করতে আরব বাঁণকদের জাহাজের পেছনে ধাওয়া করোছল, 
ঝড়ে তাদের জাহাজডুবি হয়েছিল লাক্ষা দ্বীপের কাছেই । আর তা না হয়ে 
থাকলে রাজা উদয় বর্মনের গঞ্পটাই সাত্যি। যারা সেখানে গিয়েছিল তাদের 
মধ্যে ছিল তিনটে জাত £ প্রথম জাত হল রাজার 'প্রিয়পান্ররা, তারাই 
জামির মালিক হয়ে বসোঁছল। দ্বতীয় জাত হল নাঁবকরা, তারা জাহাজ 
নিয়ে গিয়ে মাছ ধরা আর বাঁণজ্যের কাজে লেগে গিয়োছল। আর তৃতায় 
জাত হল ভূমিহীন চাষীরা, তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জামজমা চাষের 
জন্যে। তখন তারা হিন্দু ছিল, এখন মুসলমান । কিন্তু প্রনো জাতের 
বেড়া তারা আজও 'ডিঙোতে পারোনি 1 
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নির্মল্য মশ্র একটু থেমে রইলেন, তারপর বললেন £ পাথবাতে ধর্মের 
চেয়ে জাতের বেড়াটা বড়। আর সেই জাত যাদ্দ অর্থ ও প্রাতিপাত্তর হয় 
তো মিল কোনাঁদনই হবে না । ধনী ও দারদ্রে ভেদটা ঠিক তেল আর জলের 
মতো, কোনাঁদনই মিশ খাবে না। 

সদানন্দবাবু বললেন £ এ একটা দুর্ভাগ্যের কথা । 

তারাপদ বলল £ ভয়ের কথাও । 

বাদল এ রকমের আলোচনাকেই ভয় পায় । তাই তাড়াতাঁড় ধামাচাপা 
দেবার জন্যে বলল £ দ্বীপের হিন্দু আঁধবাসীরা মুসলমান হল কী করে 2 

নর্মীল্য মিশ্র বললেন 8 ইসলামধমের বয়স জানো 2 

বাদল বলল 2 না। 

ইসলামধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের জন্ম আনুমানিক ৫৭০ ্্রীস্টাব্দে। 
আরব দেশের মন্ধায় তাঁর জন্ম। ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আল্লার আদেশ 
পেয়েছিলেন একাঁটি একে*বরবাদী ধর্ম প্রবর্তনের । অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর 
গোড়াতেই ইসল্মমধর্মের জল্ম আরবদেশে, আর সে দেশের বাঁণকরাই 
বাণিজ্য করতে বেরোত মুসলমান মোল্লাদের নিয়ে । তাই বেশ বোঝা 
যাচ্ছে যে, রাজার হারিয়ে যাবার গল্প আর এইসব দ্বীপের আধবাসীদের 
ধর্মীস্তরিত হবার গল্পে সত্য আছে কথাটা মনে থাকলে লাক্ষা দ্বীপে পেশছে 
জেনে নেওয়া যাবে । 

বন্দু হঠাৎ বলে উঠল £ এইসব দ্বীপের নাম লাক্ষা দ্বীপ কেন হল 
তাই আমাদের জানা হল না। 

সদানন্দবাবু বললেন ৪ প্রশ্নটা খারাপ নয় । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ কিন্তু কাঁঠন প্রশন, অর্থাৎ উত্তরটা জানা নেই 
বলে প্রশ্নটাই কঠিন মনে হয় । 

বাদল বলল £ এইসব দ্বীপে নিশ্চয়ই অনেক লাক্ষা পাওয়া যায় ! 

নর্মাল্য মিশ্র মাথা নেড়ে বললেন £ না। 

বাদল বলল £ তবে এখানকার আঁধবাসীরা বোধ হয় লাক্ষার কারবার 
করে, অর্থাৎ কেনাবেচা । 

তা-ও লা। 

তারাপদ বলল £ লক্ষের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই তো লক্ষ দ্বীপ, 
[কংবা লক্ষ টাকার দ্বীপ 2 

নর্মল্য মিশ্র বললেন £ মনে হয় যে সেই রকমই কছু। লক্ষ দ্বীপ 
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তো হতৈ পারে না, তাই লক্ষ টাকার দ্বীপ হতে পারে কিনা তাই ডেবে দেখা 
যাক। ১৯৫৬ সালে ভারতসরকার এই দ্বীপগুলোর শাসনভার গ্রহণ 
করেন। তখন এই দ্বীপপুঞ্জের নাম ছিল লাক্ষা দ্বীপ আমিনাদীব ও 
মিনিকয় দ্বীপপতুপ্র । লাক্ষা দেখা হত 18০০৪, আর 1.৪০ মানে লক্ষ। 
লাক্ষা দ্বীপ বা [.9181)8/০০] নাম হয়েছে ১৯৭৩ সালে । মনে হয়ষে, 
এরই মধ্যে নামের মানে খুজে পাওয়া যাবে। 

বাদল বলল £ আপনাকেই খুঁজে বার করতে হবে। 

অগত্যা । 

সদানন্দবাবু বললেন 8 আপনার কণ মনে হয়? 

নর্মাল মিশ্র বললেন £ দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে উত্তরে যে পাঁচাটি দ্বণপ, 
তার্দেরই নাম ছিল আমিনাঁদাব । এই দ্বীপগুলোর নাম আমান, কাভমাট, 
িলটান, চেটলাট ও বিস্রা। মিনিকয় সবচেয়ে দাক্ষণের দ্বীপ। আর এর 
থেকেই অনুমান করে নিতে হয় যে লাক্ষা নাম ছিল ম্মঝখানের দ্বীপ 
কয়েকাঁটর । 

এদের নাম কী ? 

বলে সদানন্দবাব নির্মাল্য মিশ্রর মুখের দিকে তাকাতেই তাঁন বললেন £ 
যে দ্বীপ এখন রাজ্যের প্রধান শহর সেই দ্বীপের নাম কাবারটি । এ ছাড়া 
আর কয়েকটি নাম মনে আছে-_আ্যানড্রট, আগাটি ও কল্পোন । বোধ হয় 
এই চারাট দ্বীপকেই লাক্ষা দ্বীপ বলত । শুনোছি যে রাজারা ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানিকে ভার 'দিয়োছলেন এই চারাট দ্বীপ দেখাশোনা করার । তাদের 
লক্ষাক টাকা খরচ হবার পরই কোম্পানি এইসব দ্বীপের আঁধকার পায়। 
এই জন্যে বোধহয় ?.৪০০৪ বা লাক্ষা দ্বীপ নাম হয়েছে । 

সদানন্দবাব্‌ বললেন £ তাই হবে।, 

রেলগাঁড়তে একই ট্রেনে দু'রাত দু'দিন কাটানো খুব সহজ কাজ নয়। 
একা তো এ কাজ অসম্ভব বলে মনে হয় । তবে সপাঁরবারে বা সবাম্ধবে যা্রা 
অন্য রকম। ট্রেনে সময় কাটানোর নানা উপায় আছে। এক দিকে তাস 
খেলা চলছে । সবচেয়ে মজার কথা হল যে কয়েকজন অপ্পারাঁচত লোকই 
সবচেয়ে বোঁশ জাঁময়ে ফেলেছে । ববাভন্ন জায়গা থেকে এসে একটা কোণায় 
তারা পয়সা রেখে 'ব্রিজ খেলছে । সময়ের হিসেব তাদের নেই, খাবার কথাও 
তারা ভুলে গেছে । যাদের সংরাক্ষত জায়গা, তারা জোর করে তুলে না দলে 
হয়তো সারা রাত তারা তাস খেলেই কাটাত। 
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বাদলের দলের এ রকমের কোন নেশা নেই । যারা বই বা সামায়কপন্র 
নয়ে সময় কাটাবার চেন্টা করেছিল, তারাই সবার আগে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । 
তবে দূরে একজনকে দেখা যাচ্ছে যে একটা বই পড়ে যাচ্ছে চোখ ঠিকরে । 
নির্মাল্য মিশ্র মাঝে মাঝেই তার দিকে চেয়ে দেখছেন ॥ এক সময়ে বাদলকে 
ডেকে চুপি চুপি বললেন £ বাদল, এ ভদ্রলোকের হাতে ক বই বলতে পার 2 

বাদল আন্দাজে উত্তর দেওয়া পছন্দ করে না, তাই বললঃ দেখে এসে 
বলাছ । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ভদ্রলোককে বিরন্ত কোরো না যেন! 

বাদল কাছে গিয়ে কায়দা করে দেখে ফিরে এসে বললঃ একখানা 
ইংরেজি পেপার বাক। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেনঃ তা আমি দূর থেকেই অনুমান করতে 
পেরেছিলাম । 

কেমন করে? 

সারাদন ধরে অমন মনোযোগ দিয়ে পড়া যায়, এমন বই বাঙলায় আছে 
বলে শুনিনি । 

বিন্দু বললঃ কাল রাতে খ্রেনে উঠেও ও'কে এইভাবে বই পড়তে 
দেখোছ। উনি বোধহয় গোহাট থেকে উঠেছেন । 

বাদল বলল? সর্বনাশ ! 

কেন ১ 

ও'কে তো তাহলে তিনাদন তিন রাত এই ট্রেনে কাটাতে হবে ' 

নির্মাল্য মশ্র বললেন £ ও*র কোন ভাবনা নেই । ওইভাবে বই পড়ার 
অভ্যেস করা আছে । সময় কাটানো তাঁর পক্ষে কোন কাঁঠন কাজ নয়। 
ট্রেনে ওঠবার সময়ে বই-এর স্টল থেকে গছন্দমতো দহচারখানা বই কিনে 
উঠেছেন, পথেই শেষ হয়ে যাবে । বিদেশে তো শুনোছ পথের জন্যে কেনা 
বই পথেই ফেলে দিয়ে যায় যান্নীরা, অথচ পথে সে বই মনকে এমনভাবে টেনে 
রাখে ষে পথেই ত শেষ হয়ে যায়। 

বিন্দ বলল £ এ রকমের বই বাঙলায় লেখা হয় নাকেন? 

নর্মাল্য মশ্র বললেন ৪ এক লেখক বলেছিলেন যে আমাদের সামাজিক 
অবস্থাই নাক এর জনে, দায়ী । 

কেন 2 

বই-এর 'বাঞষ্ক এত কম যে পাঁচ বছর খেটে একখানা বই লিখলে চলে না, 


৩৬ 


বছরে পাঁচখানা বই লিখতে হয় অথবা পেটের জন্যে চাকাঁর বা অন্য কিছ 
করতে হয় । 

বিন্দু বললঃ বিদেশের লেখকদের কি তা করতে হয় নাঃ 

নির্মাল্য মিশ্র “লেন £ সব দেশের কথা বলতে পারব না, তবে ইংরোঁজ 
ভাষায় যাঁরা লেখেন, তাঁদের একখান৷ বই বেরোলে আর চাকারবাকার করার 
দরকার থাকে না। ইংরোজ বই-এর বাঞ্জার সার পাঁথবীতে ছড়িয়ে আছে । 
দেখতে না দেখতে কয়েক লক্ষ বাপ 'বাঙ্ক হয়ে ধাবে। একখানা বই-এর টাকায় 
লেখকের পাঁচ দশ বছর চলে যাবে । তারপর আমোরকায় শুনোছি বই-এর 
বাজারে এজেন্ট আছে, তানা লেখক ও প্রকাশক সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ 
রক্ষা করে। পাঁচ বছর ধরে কোন নতুন বিষয়ে বই লেখার জন্যে প্রকাশকরা 
লেখকের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে থাকেন । 

সে বই ফ্রুপ্‌ করলে 2 

লোকসানটা প্রকাশক বড় মনে করেন না, কারণ ক্লিক করলে লাল হয়ে 
যাবেন। আমাদের গাঁরব বাঙলা আরও গারব হটে যাচ্ছে । 

কেন? 

বলে বাদল তাঁর দিকে তাকাতে নর্মাল মিশ্র বললেন £ ধনী বাঙালিরাই 
এর জন্যে দায়ী । গাঁরব বাঙালিদের কথা না ভেবে তারা গনজেরা আরও 
ধন? কথা ভাবছে । ছেলেমেয়েদের তৈরি করছে অবাঙাঁলর মতো 
করে। ভাবছে, বাঙালি থেকে তো লাভ নেই, লাভ আছে সাহেব হয়ে । 
সাহেব হতে হলে সবার আগে ভুলতে হবে বাঙালী সংস্কৃতি, আর শিখতে 
হবে ইংরেজ আদবকায়দা । তাই যে বাঙাঁপর পয়সা আছে, সে বাঙলা 
পড়ে না, বাঙাঁলর হাতে ক্ষমতা আছে, সে অবাঙালির সঙ্গে জোট বাঁধে 
নিজের ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে । কাজেই বাঙলা আর বোশাদন বাঙালর 
থাকবে না। অবাঙালির হাতেই মার খাবে বাঙাঁলরা । ততে দুঃখ ছিল 
না যাঁদ ভারত হত ভারতীয়দের । কংবা পাথবীটা বিশ্ববাসীর | নদী 
সমদ্রে হারিয়ে দুঃখ পায় না, দুঃখ পায় মরুভূমিতে হারয়ে । আমরা 
ভারতীয় হবার ইচ্ছাটাকেই হারিয়ে ফেলোছ । 

সদানন্দবাব্‌ গন্তীর হয়ে সব কথা শুনছিলেন। বললেন £ এসব 
মারাত্মক কথা । লোকে আপনাকে ভুল বুঝবে । 

নর্মল্য মিশ্র বললেন £ লেখক হলে এসব কথা আঁ [লিখতাম । 

কোন অবাঙালি তাহলে আপনার কাছে মামলা নিয়ে আসত না। 


*্২৩৭ 


বাঙালরাও আসত না, কারণ বাঙালিরাই বাঙালিদের বড় শত্রু বলে আমি 
মনে কার, অবাঙাঁলরা নয়। তারা আজও বাঙাঁলর সংস্কৃতি ভাল বলে 
্বীকার করছে বলেই বাঙালির সংস্কীতি টিকে আছে । তাদের আনুকল্যেই 
গারব বাঙলা মাজও তার আস্তত্ব হারায়ান। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । 

অন্ধকারের মধ্য 'দিয়ে ছ্রেন ছুটাছল দ্রুতবেগে । রাজম্ান্দ্রতে সবাই চা 
খেয়েছেন, রাতের আহার পাওয়া যাবে বিজয়ওয়াড়ায় আটটার পরে । খেয়েদেয়ে 
শুয়ে পড়তে হবে । কারণ কারও করার মতো কিছু নেই । এ ট্রেন ম্যাড্রাস 
পোরয়ে যাবে শেষ রাতের অন্ধকারে । পুরনো ট্রেন ম্যাড্রান এলে সকালে 
ছ্রেনে বল করতে হত । কিন্তু এ পরেন কাউকে বদল করতে হবে না। 
ভারতের দাক্ষণতম প্রান্ত পর্যন্ত যাবে পূর্বাঞ্চলের এই এক্সপ্রেস ট্রেন । 

পরদিন যখন সকলের ঘুম ভাঙল, তখন ম্যাড্রাস ছেড়ে দ্রেন পাঁশচমমুখো 
ছুটছে । যথাসময়ে প্রাতরাশ এল- তাঁক্ষণণ খাবার । বাদল বলল £ যন্ত্র 
দেশে যদাচারঃ। 

তারপরেই জিজ্ঞেস করল £ আচারঃ, না আচারম- 2 

জিজ্ঞেস করৌছল কাকে তা বোঝা যায়নি । কিন্তু উত্তরটা দিলেন নির্মাল্য 
মশ্র ৷ তান বললেন £ কোন সংস্কৃত পাশ্ডতকে জিজ্ঞেস কোরো । এ দেশের 
পাঁণডতও সংস্কৃত জানেন, বিশেষ করে কেরলের পান্ডত ॥ তাঁদের মালয়ালম 
ভাষায় নাঁক সংস্কৃত শব্দেরই প্রাধান্য । তাই না সদানন্দবাবু 2 

সদানন্দবাবুকে নিয়েই চা-এর আসর বসোঁছল। তান বললেন ঃ 
অনস্বার না বর্গ তা জেনে আমাদের কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে 
যেখানে আমরা যাচ্ছি সেখানকার সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন । 

নিমাল্য মিশ্র বললেন£ এতো বিপদের কথা, একজনকেই ঘাঁদ 
আপনারা বারবার আঙ্কমণ করেন, তাহলে সাবচার তো হয় না! 

সদানন্দবাবু লাঁজ্জতভাবে বললেন ৪ কা করব বল.ন, আমাদের যা 
বদ্যেব্দ্ধি তাতে জানবার ইচ্ছে আছে, কিন্তু নিজেদের জ্ঞানের পারধিটা 
বড় ছোট। 

নর্মাল্য মিশ্র কছু লজ্জা পেয়ে বললেন £ এ কথা বলবেন না, বলুন 
যে, বইপত্র ঘেটে নানা কথা জানবার সময় ও সুযোগ পান না। আমিই ক 
কিছু জানতাম! বাদল একখানা বই দিয়ে গিয়োছিল, আর তার ভয়ে কিছ; 
পড়ে ফেলোছলাম ! তাইতেই এখন পাঁ্ডতের মতো কথা বলাছ। 

বন্দু বলল £ তাহলে আরও কিছু বলুন নির্গাল্যাদ। 1বকেলের 


২৩৮ 


দকে তো আমরা ট্রেন থেকে নামবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ব, তখন আর 
নিশ্চিন্তে মন দেওয়া যাবে না। 

সদানল্দবাবু বললেন £ ঠিক বলেছিস । 

নির্মাল্য নিশ্র বিন্দুর দিকে চেয়ে বললেন ঃ কণ বলব বল! 

বন্দু বলল ৪ ইতিহাসের কথা এখনও বাকি আছে ॥ এই দ্বীপগ্লো 
এতাঁদন কার হাতে ছল, কত উন্নতি হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলুন | 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমি যে বই পড়োছি, তার লেখক মনে করেন 
যে ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দীতেও এই দ্বীপগ্লির অবস্থানের কথা শুধু 
কেরলের মানুষ নয়, আরবী বাঁণকরাও জানত এবং সারা বছর এখানে বসবাস 
না করলেও সময়ে অসময়ে আসত বাঁড় ও শঙ্খের জনো । আরবদেশের 
ভ্রমণবৃত্তান্তে নাক এর উল্লেখ আছে ! শোনা যায় যে দাঁক্ষিণ ভারতের চের, 
চোল ও পাণ্ড্য রাজারাও নাকি দ্বীপগহল নিজেদের আধকারের বলে দার 
করতেন । শোনা যায় যে রাজা রাজচোল লাক্ষা দ্বীপ ও মাল দ্বীপ জয় 
করেছিলেন । 

তারপর ? 

তারপরের কথা আর জান না। দাক্ষণ ভারতে ঘখন বড় বড় রাজা 'ছিল, 
তখন তারা সমুদ্রে ও বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন । তারপর 
তাঁদের প্রাতানাধরা কা ভাবে ছোট ছোট রাজ্যে বিভন্ত হয়ে যান, সে-কথার 
উল্লেখ কোথাও পাইন । লোকের বি“বাস যে ওবেদুল্লা নামে একজন নাক 
মহম্মদের স্বপগ্লাদেশ পেয়েছিলেন দূরদেশে ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য। 
একাদন নয় পরপর তিনাঁদন এই স্বপ্ন দেখোছলেন। তারপর জেজ্জা থেকে 
তিনি জাহাজে বৌরয়ে এই লাক্ষা দ্বীপে এসে পেশছোছিলেন। ঝড়ে তাঁর 
জাহাজ ডুবে 'গয়োছিল। জাহাজের একখানা কাঠের টুকরো ধরে তান 
আমান দ্বীপে এসে উঠলেন। স্বপ্ন দেখলেন ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য । 
কিন্তু গ্রামের মোড়ল তাঁকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলল। কিন্তু একা 
মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়ে বিয়ে করে ফেলল। মেয়োটর নাম হল হামদাৎ 
বাঁব। কিন্তু মোড়ল তাঁকে প্রাণে মারবে জেনে ছোট একটা নৌকোয় তাঁরা 
আযাশ্ড্রথ দ্ধপে চলে গেলেন । সেখানেও তাঁকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। 
কিন্তু বারেবারেই তান অলৌফিক উপায়ে বেচে গেলেন এবং একে একে 
'সমস্ত দ্বীপের মানুষকে ধর্মীস্তারত করলেন । 

সদানল্দবাবু বললেন ঃ এ ঘটনা কোন সময়েয় ? 


২৩৯ 


কিংবদভ্তী অনুসারে এই ঘটনা ৪১ হিজরির অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর । 
কিন্তু রাজা চেরামল ছলেন নবম শতাব্দীর মানুষ । তাঁর সময়ে লাক্ষা 
দ্বীপের কথা জানা ছিল না। রাঁবস্মনা সাহেব এই দ্বীপে এসোছিলেন 
উনাবংশ শতান্দীর মধ্যভাগে । আ্যশ্ড্রথের কাজী তাঁকে বলোছিলেন যে, 
সেন্ট ওবেদল্পা এই দ্বীপে এসোছিলেন তাঁর একুশ পুরুষ আগে । সাহেব 
হিসেব করে বলেছিলেন, সে ঘটনা তা হলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর । এই তারখ 
ক্যানানোরের আল রাজা পাঁরবারের উত্থানের সঙ্গেও মেলে । মালবারে 
তখন এই একাঁটিই মুসলমান রাজবংশ যাঁরা ইসলামধর্ম প্রচারের সহায়তা 
করোছলেন। 

তারপর 2 

তারপর পত্ু'গীঁজ জলদসহাদের কথা । লাক্ষা দ্বীপের আঁভজ্ঞ নাবিকেরা 
তখন দেশাবদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করছে--ভারতের সুরাটে ও আরবের 
মস্কট ও অন্যান্য বন্দরে । মনিকয় দ্বীপের জাহাজে মালদ্বীপ শ্রীলঙকা ও 
বাঙলার সঙ্গেও বাঁণজা চালাত। গোয়া থেকে আনত নূন । অন্টাদশ 
শতাব্দীর মাঝামাঁঝ ক্যানানোরের এইসব দ্বীপের বাণিজ্য নিজের আঁধকারে 
আনতেই অবস্থার পাঁরবর্তন হতে লাগল। পর্তুগনীজরা এখানকার নারকেলের 
ছোবড়া নিত জাহাজের দাঁড় তৈরির জন্যে । তারা দ্বীপে লুঠ করতে শুরু 
করল । তারপর আঁমান দ্বীপ জোর করে দখল করে বসল, আর সেখান 
থেকেই শাসন করতে লাগল অনান্য দ্বীপগুলো। এই খবর পেয়েই 
ক্যানানোরের রাজা একজন বাঁদ্ধমান লোককে পাঠালেন কৌশলে পত্ুগীজদের 
তাড়াবার জন্যে । 

বন্দু বললঃ তাকিসন্তব?ঃ 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ সম্ভব হয়োছল বলেই জাঁন। তবে এটা 
[নিছক গল্প না সাত্য, তা বলতে পারব না। 

বাদল বলল £ বলুন না গল্পটা ! 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ক্যানানোরের রাজার সাহস ছিল না পর্তুগীজদের 
সঙ্গে সংঘর্ষে নামার । তাই তান তাঁর এক চতুর অনচর পূরকাতকে এই 
ভার দিলেন । পুরকাত একটি জাহাজে খাদাদ্ব্য ও বস্ব্রসন্ভার নিয়ে যাত্রা 
করল। আমান দ্বীপের পূবাঁদকে এসে নোঙর ফেলবার আগে জাহাজের 
পানীয় জল সব সমুদ্রে ফেলো দল । পতুগীজরা এসে বলল যে জাহাজ 
এখানে নোঙর করা চলবে না । পুরকাত বলল, আমরা শুধু পানীয় জল 
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চাই, তা পেলেই চলে যাবে । পতুগীজরা জাহাজে উঠে দেখল যে জাহাজে 
অনেক খাবার ও কাপড় আছে । এ সব তাদের দরকার । তাই দ্বীপ থেকে 
জল নেবার অনুমাতি দিল এবং 'জানিসপত্রের দাম নিয়ে দরাদারি করতে 
লাগল ॥। নাবিকদের দ্বীপে নেমে থাকবার জন্যে বাড়িও দিল। পতুগীঁজ 
যখন জানস কিনছে, তখন পুরকাত তাদের জন্যে একটা পার্টির আয়োজন 
করল। তারা তাদের দেশের প্রথায় জাহাজের ক্যাপটেনের কল্যাণে একসঙ্গে 
মদ খেল আনন্দ করে ; আর সঙ্গে সঙ্গে চলে পড়ল পুরকাত নাকি সেই 
মদে সাপের বিষ মাশয়ে 'দিয়োছিল। 

বিন্দু সভয়ে বলে উঠল £ সাত্য 2 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ সাঁত্য বলেই মনে হয়। 

কেন 2 

বলে বাদল তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই নির্সাল্য মিশ্র বললেন ঃ আমান 
দ্বীপে নামলে দুশট জিনিস দেখতে হবে। সেই দ্বীপে নাকি একাঁট 
মসাঁজদের নাম সাপের মসাঁজদ । এই ঘটনার জন্যেই মসাঁজদের এই নাম 


হয়েছিল। 

আর একটা কী ? 

আর একটা হ'ল, পুরকাত ভূমি । পুরকাত ক্যানানোরে ফিরে গিয়ে 
রাজাকে এই সংবাদ দিলে রাজা খুঁশ হয়ে তাঁকে এই গ্রামে জাম নিয়ে থাকতে 
বলোছলেন। পুরকাতের সেই জমির নাম নাক এখনও পুরকাত ভূমি । 

ধাদল বলল £ এইসব দেখতেই হবে। 

মদানন্দবাবু বললেন £ তার পরের ঘটনা বলুন । 

নিমাল্য মিশন বললেন £ বই পড়ে একটা কথা ভাল বুঝতে পাঁরান । 
সেটা হল যে কেরল রাজাদের দু'টো পাঁরবারের নাম পাওয়া যায়-_-চরাক্কাল 
পারবার হিন্দু ও আরাক্কাল পাঁরবার মুসলমান । মনে হয় যে ক্যানানোরের 
আরাকাল রাজারা এক সময়ে চিরাক্কাল রাজাদের অধীনে ছিলেন এবং 
চিরাককাল রাজারা তাঁদের কাছ থেকে এইসব দ্বীপের জন্য কর আদায় 
করতেন । আরাক্কাল রাজারা স্বাধীনভাবে এইসব দ্বীপ .শাসন করতেন 
ষোড়শ শতাব্দী থেকে । হিন্দু রাজাদের সময়ে দ্বীপের মানুষেরা ছল 
[নিজেদের জমির মাঁলক, কিস্তু শাসনভার তাঁর ওপর দেওয়া হয়। এরা 
আঁধবাসণদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন। অত্যাচারও করতেন । 
আগাট দ্বীপের কার্ধকর রাজার জৃলম মানতে চানান । বলে রাজার সৈন্যরা 
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তাঁকে ও তাঁর পাঁরবারকে হত্যা করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয় । এই সময়ে দসহযর 
উপদ্রবও খুব বেড়ে যায়। দ্বীপের আঁধবাসীদের কম্টের আর সীমা ছিল 
না। দসযরা সব কেড়ে নিত, মেয়েদেরও ল্‌কোতে হত । এই রকমের এক 
দস্যর নাম ছিল কুট আহমেদ । তার নামে অনেক দ্বীপে ছোট ছোট 
পাহাড় আছে । 

বিন্দু বললঃ কা করল তারা ? 

নর্মীল্য মিশ্র বললেন £ কার্যকরদের অত্যাচার যখন অসহ্য হয়ে উঠল, 
তখন আমিন দ্বীপের লোকেরা তাদের কার্যকরকে বে'ধে মেরে একটা নৌকোয় 
ফেলে ক্যানানোরে পেশীছে 'দিল, আর শান্তর ভয়ে ম্যাঙ্গালোরে গিয়ে টিপু 
সৃলতানকে সব ঘটনা জানাল। বলল, আরাক্কালের ক্যানানোর 'বাধ তো 
কার্যকরদের হাতে সব ছেড়ে 'দয়েছেন, টিপু সুলতান রক্ষা না করলে তাদের 
মরতে হবে। 

কী করলেন টিপু 2 

ভাল কাজই করলেন । ক্যানানোরের 'বাঁবির সঙ্গে তাঁর সন্ভাব 'ছিল। 
তাঁকে লিখে পাঠালেন যে তাঁর সঙ্গে কথা বলার আগে যেন দ্বীপের লোকদের 
তান শান্ত না দেন। বাব তাঁর সেনাদল পাঠাচ্ছিলেন, কিন্তু টিপুর চিঠি 
পেয়ে থমকে গেলেন। দু'জনের কথাবারতা হল। ঠিক হল ষে টিপু 
চিরাক্কাল ফিরিয়ে দেবেন 'বাবকে, তার বদলে পাবেন লাক্ষা দ্বীপের সাতাশাঁট 
দ্বীপের মধ্যে পাঁচটি । এই পাঁচাটই আমনাঁদাব নামে পাঁরচিত হল ; বাঁক 
বাইশটা রইল 'বাবর অধীনে । 

তারপর ? 

১৮০১ সালে টিপুর পতনের পর ইংরেজ হল এই দ্বীপের মালিক। 
১৮৪৭ পর্যন্ত বাকি দ্বীপগযীলর মালিক ছিলেন বাব । তাঁর মৃত্যুর পর এক 
বিধৰংসী ঝড়ে দ্বীপের যত লোক মারা পড়ল, তত ঘরবাড়ি ও নারকেলের 
গাছ নষ্ট হয়ে গেল। লোকেরা এসে রাজার সাহায্য চাইল। রাজা ধ্বংসের 
পাঁরমাপ করতে নিজে গেলেন, তাঁর সঙ্গে গেল ইস্ট ইস্ডিয়া কোম্পানির 
রাবন্সন সাহেব ৷ লোকেরা যা চাইল, তা রাজা দিতে পারলেন না। রাঁবঙ্সন 
সাহেব দিলেন রাজাকে ধার হিসেবে । চার বছরে এই ধার লক্ষ টাকা 
ছাঁড়য়ে গেল। ইংরেজ বলল, টাকা ফেরত দাও । রাজা সেই টাকার বলে 
দ্বীপগুলোই দিয়ে দিলেন ১৮৫৪ সালে। লক্ষ টাকার পাঁরবর্তে দিলেন 
বলে দ্বীপের নাম হল লাক্ষা দ্বীপ, ইংরেজীতে 19০০৪ ৫161 ইংরেজ 
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ভারত থেকে কার্যকর নিষুস্ত না করে দ্বীপেরই একজন বাঁধ ব্যান্তকে 
আমিন নিযুন্ত করল। 

বিন্দু বলল £ আমন থেকেই দি আমনাদাব হয়েছে ? 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ বোধ হয় তা নয় । যে পাঁচটি দ্বীপ আমর্নাদাব 
নামে পাঁরচিত, তার প্রধান হল আঁমাঁন। আঁমনি দ্বীপ থেকেই আমিরনাদাব! 
কালধমে সবই এল ইংরেজের আঁধকারে--যার নাম রাখা হল লাক্ষা দ্বীপ । 
১৮০১ সালে এই নতুন নামকরণ হয়েছে । 

বিকেলের চা খাবার পর বাদল বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। বথানিয়মে ট্রেন 
কিছু 'পাছয়ে পড়োছল। 'কিস্তু ত্রিবান্দ্রুমে সময়মতো পেশছে দেবার জন্য 
খুব দ্রুত ছুটছে । একজন এনকুলমের যাত্রী বাথরুম থেকে ফরে এসে 
নিজের 'জনিসপত্র গৃঁছয়ে নিচ্ছেন দেখেই, সে সচাঁকত হয়ে উঠল। কাছে 
গগয়ে জিজ্ঞেস করল £ আমরা 'কি এরনকুলম এসে গোঁছ 2 

ভদ্রলোক "হ্যা বলতেই বাদলের রূপ এক মুহূর্তে পারবার্তত হয়ে গেল। 
তৎংপরভাবে ঘোষণা করল£ সবাই তোর হয়ে নাও। আমাদের এবারে 
নামতে হবে । 

বিন্দু বললঃ এ কত নম্বরের ঘোষণা হল? এরপর আর কবার হবে 2 

বাদল বলল £ এটাই লাস্ট: । এরপর আমরা এননকুলমের মাটিতে পা রাখব । 

টাইম-টেবলের সময় দেখেই বাদল সবাইকে তোর হয়ে নেবার জন্য বলতে 
আরম্ত করৌছল । এবারে জিনিসপত্র দরজার কাছে নিয়ে চলল । নির্মালা 
শমশ্র হাসছিলেন। কিন্তু তারাপদ বললঃ অমন ব্যস্ত হচ্ছ কেন! ছ্েন 
তো স্টেশনে দশ 'মানট দাঁড়ায় ! 

বাদল বলল £ দেখছ না, কী ভাবে মেকআপ করছে! দশ মানটের 
বদলে হয়তো দু 'মানট দাঁড়াবে । 

তারাপদ বলল £ না দাঁড়াতেও পারে! কী বল? 

শেষ পর্যস্ত এনকুলম টাউন স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়াল। আগেই জানা 
[গয়েছিল যে এই ট্রেন জংশন স্টেশনে যাবে না, কোচিনেও যাবে না । টাউন 
স্টেশন থেকেই দক্ষিণে কোট্রায়াম কুইলন হয়ে ন্রিবেন্দ্রাম পর্যস্ত যাবে। বাদল 
প্ল্যাটফর্মে নেমে বলল £ আর তাড়া করে কোন লাভ নেই। কোচিনের 
আঁফস এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে । 

বলে রান্রিবাসের জন্য একটা হোটেলে গিয়ে উপাচ্ছিত হ'ল ॥। এই শহরে 
হোটেলের কোন অভাব নেই, আর বাদল ট্রেনের যাত্রীদের কাছে সংবাদ 
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সংগ্রহেও কোন ঘ্রাট করোন । নানা জনের মত নিয়ে সে আগেই ঠিক করে 
রেখোঁছল, কোন হোটেলে উঠবে, আর কখন কোচনে গিয়ে জাহাজের আফসে 
হানা দেবে । শুনেছে যে এ সময়ে ডেকে জায়গা পেতে অস্হীবধা হবে না, 
আর দূরের যান্রা নয় বলে তাতে কষ্টও নেই। তবে সমদ্রের দুলানিতে 
বামর ভাব আসতে পারে বলে জাহাজ ছাড়বার কিছু আগে একটা আভোমীন 
জাতীয় বাঁড় খেয়ে নেওয়। নিরাপদ । 

বাদল বলোছল £ আন্দামান ধান্রায় আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে সমুদ্রে 
দুলুনির । কোন ওষুধের দরকার হবে না। 

কন্তু ির্মল্য মিশ্র বলেছিলেন £ একটা বাড় খেয়ে নিতে আপত্তি 
কিসের! কারণেনঅকারণেই তো আমরা আজকাল ওষুধ খাঁচ্ছ! 

সদানন্দবাবু সমর্থন করে বলোছলেন £ ঠিক বলেছেন! 

বাদল তার 1ব*্বস্ত সঙ্গীদের নিয়ে সকালবেলাতেই কোচিনে চলে গেল ॥ 
বলে গেল ঃ একটা ব্যবস্থা না করে ফিরব না। 

বিন্দু বলল ৪ দুগাঁ দ্গা! 

বাদলের ফিরতে বেশ দৌর হল" কিন্তু লাম দ্বাপ ভ্রগণ্রে ব্যবস্থা পাকা 
করেই সে 'ফিরল। অনুমাতপন্ধ সংগ্রহ করে জাহাজের টাঁকটও কেটে 
এনেছে । আগামী কাল জাহাজ শাড়বে [বিকেল চারটেয় । বাদল সদানন্দবাবূর 
মুখের দিকে চেয়ে বললঃ নির্মাল্যদি, চয়েসের কোন উপায় ছিল না, 
আপনাদের মতামত জানতে এলে 'টাকট কাটা হত না। 

'ন্র্মাল্য মশ্র বললেন £ মতামত আবার কিসের 3 

বাদল বলল £ প্যাকেজ টুর তিন রকমের ছিল-_ডায়মণ্ড ট্যুর ব্লু ট্যুর, 
আর তিন নম্বর ট্রে শুধু কাবারটি আর কাডমাটে থাকা । কাল ডায়মণ্ড 
ট্যরেই যাওয়া যাবে । মানে আমরা ভারতসীমা জাহাজে কজ্পোনি কাবরাট্ 
আর মানকয় দ্বীপ দেখতে পাব । বু ট্যুরে গেলে দেখতে পেতাম কাবারাট্র 
আযানড্রট আর কাডমাট, আগা বাঙ্গারাম আমান আর 'িল্টনও কাছে থেকে 
দেখা যেত। 

নমণলা মিশ্র তৎপরভাবে বললেন £ মিনিকয় দেখা তো হত না। এ 
দ্বীপটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে শনেছি। জাহাজেও একটু বেশি 
বেড়ানো হবে। 

সদানন্দবাব বললেন £ আনাদর্টি কাল ধসে থাকতে তো হচ্ছে না, সেটাই 
বড় কথা । 
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তারাপদর দাদ জিজ্রেস করলেন £ মাথাঁপছু কত খরচ পড়ল ? 

বাদল বলল ঃ ডেকের টাকটের ভাড়া সাড়ে তিনশো থেকে বেড়ে তিনশো 
আশ হয়েছে । কিন্তু আর কোন খরচ লাগবে না। কাল দুপুরে খেয়েদেয়ে 
জাহাজে গিয়ে উঠব। আর 'তিনাঁদন 'তিনরাত জাহাজের ডেকে কাটিয়ে 
সকালে এসে জাহাজ থেকে নামব । তারপর দাঁক্ষণ ভারতটা দেখে বাঁড় ফেরা । 

নর্মাল) ।মশ্র বললেন £ ফেরার জন্যে কারও তাড়া থাকলে কোচিন 
থেকেই প্লেনে উঠতে পারবে । 

বাদল বলল ঃ দেখে এসোছি । উই'িংডন আইল্যান্ডে একটা এয়ারপোর্টও 
আছে । বন্দর কোঁচিন আইল্যান্ডে, আর মেনল্যাস্ডে এনকিলম । শহরটা চিনে 
ফেলোছ । তাই না 'বকাশ 2 

বকাশ বলল £ বিকেলবেলায় ঘরে বসে কী করবে সবাই! লগে করে 
সব দেখিয়ে আনো না ! 

বাদল বলল ঃ না। বাসে ফোর্ট কোঁচনে চলে যাব, সেখান থেকে বাসেই 
লে আপন মাট্রাশচোর, সেখান থেকে ফোর লণ্চে ।ফরব। 

ধনর্মাল্য মিশ্র বললেন £ বুঝেছি, তোমরা অনেক ?কছু জেনে এসেছ ! 

দুপ:রে সবাই হোটেলেই খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নিলেন । রাতটাও এই 
স্োটেলে কাটাতে হবে । সদানন্দঝবু একা বেরিয়ে চারাঁদকটা দেখে 
এসেছিলেন । বিন্দু গ্প করেছে নির্ঘাল্য শিশ্রর সঙ্গে । এক সময়ে সবাই 
"মলে বোরয়ে পড়ল । 

পাঁরচ্ছত্র পথঘাট । জনতার ভিড় নেই এ সময়ে । বাসও প্রায় ফাঁকা 
যাচ্ছে। একটা মোড়ে তারা ধীরে সুচ্ছে বাসে উঠে জাঁকয়ে বসল। বাদল 
বললঃ কলকাতা শহরে কোনদিন এরকম হবে না। 

সদানন্দবাবু বললেন £ এক সময়ে এইরকমই ছিল। আমাদের চোখের 
সামনেই পব বদলে গেল । আর শুধু কলকাতা কেন, দেশটাই বদলে যাচ্ছে । 
দেশের মানত । 

নির্মল্য মিশ্র বললেনঃ বিদেশের মানূষও । আমরা তাদের দিকে ঝহকছি, 
তারা ঝঃকছে আমাদের দিকে । 

বাস একটা প্রশস্ত পুলের উপর 'দিয়ে এনকুলম শহর থেকে উইলিংডন 
দ্বীপ, তারপর ফোর্ট কোচিনে গিয়ে উর্পান্থীত হল। একটা গাছের ছায়ায় এই 
যাত্রার শেষ । একটু ঘোরাঘুরি করতেই এখানকার মাছ ধরা দেখতে পাওয়া 
গেল। জাল ফেলে মাছ ধরা হচ্ছে, কিন্তু এ আমাদের দেশের মতো একজনে 
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ছড়িয়ে ফেলার জাল নয়, এ জাল শন্ত খশটতে দাঁড়-দড়া দয়ে বাঁধা । পুরনো 
আমলে চশন থেকে নাকি আমদানি করা হয়েছিল, অর্থাৎ চীনারা তাদের দেশ 
থেকে এই জাল নিয়ে এসোৌছল এ দেশে মাছ ধরতে । সেইরকম জালে 
এখনও মাছ ধরা হচ্ছে। 

এরপর সবাই ফোর্ট কোচিন থেকে মাট্রাসচেরিতে এসে নামল । এখানে 
ধর্মমান্দর 'সলাগগ দেখবার জায়গা আছে অনেক । প্রথমে ইহাাদদের 
ধর্মমীষ্দর সলাগগ দেখল ভেতরে ঢুকে । খুব পুরনো 'সলাগগ । তারপর 
দেখল ডাচদের তৈরী একটা প্যানেল । কোঁচিনের রাজা এখানে বাস করতেন । 
এখন জাদুঘরের মতো করে রাখা হয়েছে। তার কাছেই একটা 'হন্দু মান্দর । 
[কিন্ত দেখলে মন্দির বলে মনে হয় না। কয়েকটা 'গির্জাও আছে পুরনো । 
1কল্ত সবাই সমুদ্র দেখবার জন্যেই ব্যস্ত হয়েছিল বলে তারা ফেরিঘাটে এসে 
উপ্পাম্থৃত হল । তারপর 'টাকট কেটে উঠল একটা মোটরলণে। 

[বন্দু বলল £ আমাদের জাহাজে উঠতে হবে কোথায় 2 

বলে বাদলের 'দিকে তাকাতেই সে বিব্রত হয়ে বললঃ সেজন্যে ভাবতে 
হবে না। এই কোচিন দ্বীপেই জাহাজঘাটা । 

ধনর্মাল্য 'মশ্র বললেন £ দেখে এসেছ তো। 

বাদল আমতা আমতা করে বলল £ ফোর্ট কোচিনের কাছেই আসতে 
হবে । যখন-তখন তো সেখানে ঢুকতে দেবে না! আর যখন মানপর নিয়ে 
আসব, তখন তো আর বাসে আসব না! 

ধনর্মীল্য মিশ্র হেসে বললেন £ বুঝোছ। 

বৃঝবেলই তো ! 

বলে বাদল বললঃ এই যে দেখুন, আমাদের ল% ছাড়ল । এবারে 
চারিধারটা দেখতে দেখতে চলুন । আমরা কোচিন আর উইীলংডন এই দুই 
দ্বীপের মাঝখান 'দিয়ে যাব, তারপর-_কাঁ নাম যেন এ দ্বীপটার ? 

বলে বিকাশের মুখের 'দিকে তাকাতে ভান্‌ বলল £ বোলখাটু । 

বাদল তার কথাটা লুফে নিয়ে বলল £ হাাহ্যাঁ। এ বোলখাটি দ্বীপেই 
আছে এখানকার ট্যুরিস্ট বাউলো । এক সময়ে নাকি রাজাদের বাঁড় ছিল। 

লণ্ এগিয়ে যাচ্ছিল 1 ডান হাতে দেখা যাচ্ছিল উইলিংডন দ্বীপের রেল- 
লাইন । কোচিনের রেলস্টেশন এই উহীলংডন দ্বীপেই । এই দ্বীপের উত্তরে 
একাঁট সুল্দর বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। বাদল বলল £ এটা এখানক।র বড় 
হোটেল। নাম মালাবার হোটেল । 
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নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ তুমি এখানেও এসৌছলে নাকি ? 

বাদল বলল £ এই দ্বীপেই তো আসতে হয়োছিল। লাক্ষা দ্বীপের আঁফন, 
ট্যারস্ট আঁফস, কোচিন স্টেশন, এয়ারপোর্ট সবই এই দ্বীপে । অথচ এই 
দ্বীপটা নাক কোচিন বন্দরের জন্যে সমুদ্রের মাটি কেটে তোর হয়োছল। 

তার মানে ১ 

সমদ্র গভীর না হলে তো বড় জাহাজ ভিড়তে পারবে না, তাই মাটি 
কেটে এই খালেই ফেলা হয়েছিল । 

তারাপদর দাদ হঠাৎ তারাপদকে একটা ঠেলা দিয়ে বললেনঃ 
ডান্তারবাবু না 2 

ডাস্তারবাবু ! 

বলে চারাদিকে তাকাল তারাপদ । কিন্ত তার 'দাদি বললেন £ এখানে 
ওই হোটেলে! 

বাদল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল £ কোন্‌ ডাস্তারবাবু 2 

তারাপদর 'দাঁদ বললেন £ আম আমাদের ডন্তারবাব্র কথা বঙ্গাছ। 
[হমাংশ ডাক্তার ! 

1কজ্ত বাদল বলল $ তান এখানে আসবেন কেন! 

ধনর্মাল্য মিশ্র বললেন £ তাঁর কনফারেম্সটা কোথায় ? 

জানিনে। 

কবে হবার কথা ছিল ? 

বাদল বলল ঃ তা-ও জাননে । 

' ধুনম্ল্য মিশ্র আবার প্রশ্ন করলেন £ কলকাতা থেকে বেরোবার আগে 
তুম তাঁকে বলে এসোছলে ? 

না। 

কেন 2 

বাদল ভয়ে ভয়ে বলল £ আপনার ভয়েই । 

নর্মাল্য মিশ্র বলে উঠলেন £ আমার ভয় কিসের ? 

আপাঁন বলোছলেন, ডান্তারবাবু এলে আপনি আসবেন না। তাই 
আপাঁন রাজ হবার পর আর ডান্তারবাব্র খোঁজ নিইনি । 

তারাপদ তার 'দাঁদকে জিজ্ঞেস করল £ তুমি ঠিক দেখেছ দাদি ? 

তারাপদর ধাদ বললেন £ ঠিকবেঠিক বলতে পারব না। এক নজরে 
মনে হ'ল যে ডন্তারবাবুর মতো একজনকে দেখলাম আর কয়েকজন 
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ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন । ঠিক দেখোছ কনা তা বলতে 
পারব না। 

সদানন্দবাব বললেন ৪ চোখের ভুলও হতে পারে । দুনিয়ায় একরকম 
মানুষের তো অভাব নেই ! 

তারাপদর 'দাদ বললেন ৪ তা হতেই পারে! 

মোটরলণ তখন ঘুরে এনকুলম ফেরিঘাটের দিকে চলেছে । 

সামনে ঘরবাঁড়, িবরাট হোটেল । আর বাঁ হাতে বোলখাট দ্বীপে সেই 
ট্ু্িস্ট বাংলো । ফোৌরঘাট থেকে মোটরলণ্ বোরয়ে উত্তরে ও দাঁক্ষণের 
[দকে যাচ্ছে । নদীর মতো প্রশস্ত জলরাশি : এরই নাম ব্যাকওয়াটার | 
কের রাজ্যের বৌশম্ট্য এটা । এই জনপথ দয়ে কেরলের বাণজ্য চলে 
সারা বছর। দাঁক্ষণের দকে আলোস্প নাক নৌকোর রাজত্ব । ভেম্বলাভড 
লেক পোরয়ে কোট্রায়ামে যাওয়া ঘায়। এই কোট্রায়ামের ওপর 'দয়ে ট্রেন 
িবেন্দ্রামে পেপছবে । তারপর কন্যাকুমারী । এখন সেখানেও ট্রেন যাচ্ছে । 

বিন্দু গম্ভীর হয়োছিল। বাদল বসে পড়তেই বলল £ ডান্তারবাব্‌ তো 
ভূত নয়যে অমন ভয় পেতে হবে! তিনি এখানে এসে থাকলেই বা 
আমাদের এমন ভয় পাবার কী আছে! 

বাদল বলল £ ভয় নয়, ভাল্নার কথা । আমরা তাঁকে ফেলে এসোছি 
জানতে পারলে তিনি দুঃখ পাবেন । 

1তানও তো আমাদের ফেলে এসেছেন! সময়মতো বললেই তো 
পারতেন যে কোথায় কবে তাঁর কনফারেন্স! 

বলে সদানন্দবাব এনকুলম শহরের 'দকে তাকিয়ে রইলেন। 

নর্মীল্য মিশ্র বাদলকে বললেন £ তোমার মন খারাপ করার দরকার 
নেই, তুম লণ্েই ফরে এসে হোটেলে খবর নাও । তাঁকে পেলে আমাদের 
লাক্ষা দ্বীপ যাত্রার কথা বোল। 

বাদল চমকে উঠে বলল £ তারপর? 

তিনি যেতে রাজী হলে টিকিটের ব্যবস্থা কোরো । 

আপান তাই বলছেন ? 

কিন্তু বন্দ আপাত্ত করে বলল 5 না, ঝামেলা আর বাড়য়ো না। 
তাঁকে সামলানো সোজা কথা নয় ! 

বাদল নির্‌ৎসাহ হয়ে বলল £ কিন্তু মানুষটা বড় ভাল । সোজা সরল 
মান্ষ। রেখেঢেকে কথা বলতে পারেন না বলেই সবাই ভুল বোঝে । 
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অম্ধকার হবার আগেই লণ্চ এসে ঘাটে লাগল । সবাই নেমে গেল একে 
একে । কিন্তু বাদলের মনটা যেন ভার হয়ে রইল। 

বাদল সকালবেলায় একবার বেরোতে চেয়োছল। বল্লোছল £ জাহাজের 
ব্যাপারটা ভাল করে জেনে আঁনি-কোথা থেকে ছাড়ে, কখন পেশছতে হবে 
ইত্যাঁদ। 

বন্দু আড়ালে ছিল । তৎপ্রভাবে বেরিষে এসে বললঃ সেসব তো 
জেনেই এসোঁছলে ! আবার নতুন করে জানবার দ্ণকার হল কেন ? 

তারাপদ বলল £ বুঝতে পারছ না, সেই সঙ্গে ডান্তারবাবূর খবরটাও 
জেনে আসা যাবে। 

[বন্দু বলল £ তি টাকটের জন্যে ভাবতে হবে না। নির্মল্যাদ নিজের 
টাঁকটটাই ?দয়ে দেবেন । তার চেয়ে চল, একটা ওষুধের দোকান থেকে বাঁমর 
ওষুধ কিনে আনি, জাহাজে উঠে এক-একটা বাঁড় খেয়ে ননলে বাঁমর ভয় আর 
খাকবে না। : 

অতএব সকালে হোটেল থেকে বেরোনো আর হল না। হোটেলের 
ম্যানেজার ট্যাঞ্সর ব্যবস্থা করে দিলেন। দু'খানা ট্যার্সি সব আরোহী ও 
মালপন্র নিয়ে ঠিক সময়ে জাহাজঘাটায় পেছে 'দিয়ে আসবে । 

শেষ পর্যন্ত তাই হল। সবাই নিরাপদে জাহাজঘাটায় পেশছে র্থানয়মে 
জাহাজে উঠে পড়ল। ভারতসীম জাহাজখানা একনজরেই সবার পছন্দ 
হয়ে গেল। আন্দামানের মতো খেলের ভিতরে ঢুকতে হবে না, ডেকের 
ওপরেই রাত কাটানো যাবে । কাছাকাছি বসেই 'নর্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ 
এবারে এইভাবে একসঙ্গে যেতে পারাই আমার সবচেয়ে বড় লাভ। আগের 
বারে আমাকে বেশ এক ঘরে করে রেখোঁছিলেন আপনারা । 

বলে সদানন্দবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন £ আগের বারে আপাঁন 
ছিলেন উাঁকলবাব্‌, এবারে নির্মালাদ হয়েওেন। 

ধনর্মাল্য মিশ্র লাঁজজতভাবে বললেন £ আই বলে আপাঁনও আমাকে দাদ 
বলবেন না সদানন্দদা ! 

সদানন্দবাবু সহাস্যে বললেন £ ছোটবোনকেও 'দাঁদ বলা যায়, তাই না 
দাদ? 

বলে তারাপদর 'দাদর দিকে তাকালেন । 

বাদল বলল £ হ্যাঁ” সবাই এক নামে ডাকলে সবারই সুবিধে হয় । 

নর্মল্য মিশ্র বললেন £ কিন্তু তুমি যে আবার বন্দুর বাদলদা হয়ে বসে 
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আছো ! দা ছেড়ে বাদল হয়ে যাও, অনেক সহজ হতে পারবে তোমরা । 
একালের ছেলেমেয়ে হয়েও তোমরা তুই-তোকারি না করলে চোখে একটু 
কেমন-কেমন লাগে । 

তারাপদ বলল ঃ মানে ? 

মানে, একটু বোকা-বোকা ভাব ।॥ কখন: এরকম হয় জানো তো এঁষে 
ক বলে_ মানে 

বাদল বাধা 'দয়ে বলল ঃ না না, আপনাকে আর মানে বলতে হবে না! 
আদালতে চে"চামৌচ করে মুখে আর কোন আগল নেই আপনার ! 

নিমাল্য মিশ্র হেসে একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিন্দু 
তৎপরভাবে বলল £ আমরা তো লাক্ষা দ্বীপ দেখতে যাচ্ছি। কিস্তু এইসব 
দ্বীপকে প্রবাল-দ্বীপ বলে কেন 'িমাল্যাদ ? প্রবাল তো এরকম পাথর ॥। 
প্রবালের আংট পরে লোকে ! 

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন 8 ঠিক আছে, বাদলের কথার উত্তর আম 
দেব না, তোমার প্রখ্নেরই উত্তর দিচ্ছ । লাক্ষা দ্বীপকে প্রবাল-দ্বীপ কেন বলে 
তা জানতে হলে প্রবাল জিনিসটা কী, তা-ই আগে জানা দরকার । প্রবাল 
হীরের মতো খাঁন থেকে ওঠে না। আবার মুক্তোর মতো ঝিনুকের পেট 
থেকেও বেরোয় না। প্রবাল হল একরকমের সামীদ্ুক প্রাণ । বৌশর ভাগই 
একনালী গোম্ঠীর ৷ এদের বাইরের ত্বক থেকে আঠাল রস বেরোয়, সমুদ্রের 
চুনের সঙ্গে মিশে সেই রস তার দেহের চারাঁদকে একটা কঠিন আবরণ সান্টি 
করে। কালত্বমে এই আবরণই জমে পাথরের মতো কাঁঠন হয়ে যায়। এই 
পাথরই প্রবাল। বাঙলায় পলা, আর সংস্কৃতে বিদ্রুম বলে। 

সদানন্দবাবু বললেন £ প্রবাল যে এক রকমের প্রাণী তা জানতাম না। 

বন্দু বললঃ কিন্তু প্রবালের দ্বীপ কিভাবে হয় 2 

নিমল্যি মিশ্র বললেন £ তা বলাছ। আমদের দেশের জ্যোতিষীরা গ্রহ- 
শাম্তর জন্যে যে প্রবাল আংটতে ধারণ করতে বলেন, তা হল রন্তপ্রবাল। 
গয়নায় এর ব্যবহার আছে, কোব্রোজ ওষুধে প্রবালের ভস্ম ব্যবহার করা 
হয়। কিন্তু এই প্রবাল আসে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুল থেকে । প্রাচীনকাল 
থেকেই রক্বপ্রবাল এদেশে আসছে এখান থেকেই । কিন্তু প্রবাল নানা 
রঙের হয়, সাদা কালো লাল নীল হলুদ ও আরও অনেক রঙের । 
পাশ্ডতরা লক্ষ্য করেছেন যে এই প্রাণীর জন্ম ও বৃদ্ধির জন্যে একটা নাদজ্টি 
তাপমান্রা ও সমুদ্রের গভীরতা দরকার । 
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বাদল বলল £ বেশী ঠান্ডা, না বেশী গরম- কোনটা সহ্য হয় না? 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ বেশী গরমে জজ্মায়, কিন্তু ঠাস্ডা একেবারেই 
সইতে পারে না। বিষৃবরেখার দুশদকে ককটিগ্নাস্তি ও মকরক্লাস্তর মধ্যে 
ভালো থাকে । আরও কিছ? উত্তরে ও দক্ষিণেও দেখা যায় । এই ধর, আটাশ 
ভীগ্র উত্তর অক্ষরেখা থেকে আটাশ 'ডাগ্র দাক্ষণ অক্ষরেখা হল এদের 
বাসভূমি । 

আর সমুদ্রের গভীরতা ? 

তা আশি হাতের মধ্যে হওয়া দরকার । সাধারণত এইরকম গভীরতায় 
জলের তাপমান আঠারো থেকে বাইশ 'ডাগ্র সোন্টগ্রেডের মধ্যে হয় । 

বাদল সবিস্ময়ে বলল £ এইসব প্রাণীর মৃতদেহই কি জমে জমে দ্বীপ 
সৃষ্টি করে 2 | 

শনর্মাল্য মিশ্র সহাস্যে বললেন £ একাঁদনে নয়, দীর্ঘাদন ধরে এইসব 
প্রাণ জন্মের পর একই ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চুনের সঙ্গে মিলে কঠিন হয়ে 
সমুদ্রের তলদেশ থেকে জমতে জমতে উচু হয়ে ওঠে | যখন সমুদ্রের জলের 
ওপরে জেগে ওঠে, তখন তাকে চুনাপাথরের পাহাড় বলে মনে হয়। কিল্তু 
জলের ওপরে আর বেশি উচু হয় না। তার কারণ সমুদের জল না পেলে 
প্রবাল প্রাণীর জঙ্ম বন্ধ হয়ে যায় এইরকমের প্রবাল-দ্বীপ সমুদ্রের তীরের 
কাছে হয় ; দূরেও হয়। শ্রীলংকা গনকোবর বা মারিশাসকে বলে ফ্রিঞ্জিং রিফ । 
এরা মূল ভূখশ্ডের কাছে । আর আযাটল বলে দূরের দ্বীপকে । তাদের আকার 
গোল বা ঘোড়ার ক্ষুরের মতো । অথবা ছোট ছোট দ্বীপের সমান্ট মাঝখানে 
উপহৃদ। তার নাম লেগুন। লাক্ষা দ্বীপ, মালদ্বীপ বা পশ্চিম ভারতায় দ্বীপপণ্্জ 
এই রকমের । 

আর একরকমের দ্বীপ কী ? 

তাকে বোরয়ার রিফ বলে, তার আকার প্রাচীরের মতো । খুব চ্ছুল, আর 
সমুদ্রের দিকের জলও খুব গভীর । 

তারাপদ বলল £ গ্রেট বেরিয়ার রিফ তো অস্ট্রোলয়ার কাছে! 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ঠিক বলেছ । ভূগোল আরও অনেক প্রবাল- 
দ্বীপের নাম পাবে । আর প্রবাল-্বীপ দেখবার জন্যে শ্রীলঙ্কায় একরকমের 
নৌকো ভাড়া পাওয়া ষায়। তার নিচে কাচ লাগানো বলে জলের তলায় 
প্রবালের পাহাড় দেখা যায়। 

বাদল বলল £ লাক্ষা দ্বীপেও এইরকমের নৌকো আছে বলে শুনেছি । 
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বন্দু বলল £ তাহলে আমরাও নৌ,কোয় চেপে প্রবাল-দ্বীপ দেখব । 

সমুদ্রে নৌকোয় চাপতে ভয় করবে নাঃ 

লে বাদল 'নর্মল্য মিশ্রের মুখের দিকে তাকাল । 'নির্মাল্য মশ্র বললেন £ 
ভয় পেলে কোন বড় কাজই করা যায় না। জীবনটা উপভোগ করতে হলে 
ভয়কে সবার আগে জয় করতে হয়। এইযে আজ আমরা জাহাজে চেপে 
নিভ'য়ে লাক্ষা দ্বীপের 'দকে যাচ্ছ, এই সাহস আমাদের কোথা থেকে এলো 2 
আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রাণের মায়া ছেড়ে যাদ সমুদ্র জয় করতে না বেরোত, 
তাহলে এই সাহস আমরা কোথা থেকে পেতাম ১ একজনকে দেখেই তো 
আর একজনের সাহস বাড়ে ! 

বাদল ভয় পেয়েছে দেখে বিন্দু বলল £ জ্কাহাজ ছাড়তে তো এখনও 
দৌোর আছে 'নর্মাল্যাদ, কোঁচনের সম্বন্ধে কিছ বলবেন না ? 

সদানন্দবাবু বললেন £ হতিহাসের কথাই বলুন । 

নর্মল্য মিশ্র বললেন £ বাদল কি আমাকে এই কাজের জনোই দলে 
নিয়েছ ? 

বাদল বললঃ আপাঁন অনেক কিছ? জানেন কিনা, তাই সবাই আপনার 
কাছেই জানতে চায় । 

বন্দু বললঃ আর বলারও একটা কায়দা আছে। সেটাও আয়ত্ত করার 
[জনিস। 

নর্মাল্য মশ্ব বললেন 2৪ বুঝোছ। 

সদানন্দবাবু বললেন ৪ তবে বলুন । 

নর্মল্য মিশ্র বললেন £ কোচন খুব প্রাচীন বন্দর নয় । মানে ছ-সাতশো 
বছর আগে এট কোকাট নদীর তারে একাট ছোট শহর 'ছিল। শুনোছ যে 
১৩৪১ সালের একাঁট প্রবল বন্যায় এই অঞ্চলটা অন্যরকম হয়ে যায়, আর 
কোচিন একাট বন্দরে পারণত হয় । 

তারপর ? 

ভাস্কো ডা গামার কথা মনে পড়ে 2 তান ছিলেন পতুর্গীজ নাবক 
এবং পণ্টদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে [তানি ইউরোপ থেকে সমদদ্র- 
পথে ভারতে আসার পথ আঁবচ্কার করেন। প্রথমবারে 'তাঁন কালকটের 
নিকটে এসে পেৌীছোছলেন এবং 'দ্বিতীয়বারে অর্থাং ষোড়শ শতাব্দীর 
একেবারে প্রথম দিকে ছ্বিতীয়বার এসে কোঁচিনে একাঁট কুঠি চ্ছাপন করেন। 
এদেশে তীর প্রধান কাজ হল আরব বাঁণকদের হাত থেকে বাণিঞ্) 'ছনিয়ে 
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নেওয়া। তার জন্যে তান তাদের সঙ্গে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করেছেন, ভয় 
দৌঁখয়েছেন, এমনাকি অত্যাচারও করেছেন। তাঁর পরে আলবুকাক' এদেশে 
এসে কোঁচিনে একটা দুর্গ নির্মাণ করেন। তার নাম ম্যানুয়েল কোটা । তাঁরা 
আসবার পরেই কোচিন শহরের পত্তন হয়। আর উন্নতি হয় ওলন্দাজদের 
আঁধকারে আসবার পরে । ইংরেজ এই স্থান আধকার করে ১৮১৪ সালে। 

সদানন্দবাবু সবিস্ময়ে বললেন £ সন তারখও আপনার মনে আছে! 

নির্মাল্য মিশ্র হেসে বললেন £ এসব তে কোন পাঠ্পাস্তকে পাড়ীন। 
এঁদকে আসব বলে বইপত্র দেখে এসেছি । সম্প্রীতি দেখোছ বলেই মনে 
আছে, ফিরে যাবার পর হয়তো আর মনে থাকবে না । যাই হোক, স্বাধীন 
ভারতে কোচিন একটি প্রধান বন্দর । এখান থেকে নারকেল তেল, ছোবড়া, 
কাঠ, তুলো, গোলমারচ প্রভাতি বাইরে রপ্তানি হয়। যে বই থেকে এসব 
বলাছ, তাতে লেখা আছে যে সরকার এখানে একটি জাহাজানম্ণণের 
কারখানা, তৈল শোধনাগার প্রত্ীতি স্থাপন করার পারকল্পনা করোছিলেন। 
ধিল্তু তৈরি হয়েছে কিনা বলতে পারব না। 

বাদল বলল £ ভাস্কো ভা গামা নামেও একট বন্দর আছে শুনেছি । 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ বন্দর নয়, শহর । বন্দরের নাম মার্মাগাও | 
এই বন্দর গোয়ায় । মাইল দুই ভেতরে ভাস্কো ডা গামা হল একটি শহর । 
বন্দর ও শহরের মধ্যে মালবাহা ছ্রেন চলাচল করে । বম্বে থেকে বাসে বা 
ট্রেনে গোয়ায় আসা ধায় । যাত্রীবাহী জাহাজ বম্বে থেকে গোয়ার রাজধানী 
পানাজতে আসে । এর দাঁক্ষণে ম্যাঙ্গালোর বন্দর । কোচিন আরও দক্ষিণে । 

সদানন্দবাব বললেন £ আমার ধারণা ছিল যে কাঁলিকট থেকে লাক্ষা 
দ্বীপ যেতে হয়। 

শনর্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমিও তাই জানতাম ! কিন্তু আগে কালিকট 
থেকেই যেতে হত কিনা তা বলতে পারব না। কারণ আন্দামানফেরত 
অনেকের সঙ্গেই পাঁরচয় আছে । কিন্তু লাক্ষা দ্বীপে কেউ গেছেন বলে 


এখনও শুনান । 
বাদল সগৌরবে বললঃ আমরাই বোধ হয় প্রথম ট্যুরিস্ট । 
আমাদের পাড়া থেকে এর আগে কেউ যায়ান। 


পাড়া তো খুবই ছোট, তাই সেখানে প্রথম হয়ে গর্ব করবার কিছ নেই । 
বাঙলায় যাঁদ কিছু লিখতে পারো, তাহলেই এই যাল্রা সার্থক হবে। 
[বিকাশ ও ভানু এই আসরে ছিল না, তারা জাহাজের চারাদকে ঘুরে 
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দেখতে গিয়োছল। হঠাং তারা হস্তদস্ত হয়ে এল। তাদের দু চোখে শ্রাসের 
দৃম্টি। 'বিকাশই প্রথমে কথা কইল, বলল £ সর্বনাশ ! 

দম দেওয়া পুতুলের মতো দাঁড়য়ে উঠে বাদল বলল £ কী হয়েছে 

ভানু বলল £ যে ভয় পেয়োছলে, তাই হল। 

মানে 2 

[বিকাশ ভয়ার্ত স্বরে বলল £ তোমার দাঁক্ষণ রায় ! 

এখানে ? 

এই জাহাজে । কোঁবনে" বাইরে বসে পাইপ টানছেন! দুর থেকে 
দেখেই আমরা পাঁলয়ে এলাম । 

বাদল বলল £ তোমরা ঠিক দেখেছ 2 

বিকাশ বলল £ দক্ষিণ রায়কে চিনতে পারব না আমরা ! 

সদানন্দবাবু বললেন £ তাহলে হারা বাঘ, তুমি তোমার প্রভুকে একটা 
প্রণাম করে এসো । 

তারাপদর 'দাদ হাসতে লাগলেন । বললেন £ এবারে তো আমরা 
নুন্দরবন পেরিয়ে যাচ্ছি না। এবারে আমাদের দাক্ষণ রায়কে ভয় কিসের ! 

কিন্তু নির্মাল্য মশ্র এসব কথায় কান দিলেন না। আন্দামানযাত্রার সময়ে 
[তাঁনই ডান্তার হমাংশ? মৈত্রকে দীক্ষণ রায় বলোছলেন । দাক্ষণ রায় 
সুন্দরবনের লোকের কাছে বাধের দেবতা বলে পুজো পান। তাঁর বাহনের 
নাম হরা বাঘ । এই নামঁট বাদলকে দিয়েছিল বিন্দু, দক্ষিণ রায়ের গল্প 
শোনাবার পরে । কিন্তু নির্মাল্য 'মশ্র সোঁদনের মতো তরল উপহাসে আজ 
যোগ দিলেন না। 'তাঁন বরং গন্তীর হয়ে গেলেন । 

বাদল বলল $ আম তাহলে দেখেই আস, কী বলেন ? 

বলে সদানন্দবাবুর দিকে তাকাতেই 'তাঁন বললেনঃ দেখবে বোৌক। 
তবে আমাদের মধ্যে তাঁকে টেনে এনো না। 

বাদল সম্মত হয়ে বিকাশকে সঙ্গে নিয়ে গেল। 

বাদল আর বিকাশ ডান্তার হিমাংশু মৈত্রর খোঁজ 'নতে যাবার পর অনেক 
সময় কেটে গেল । চারাঁদকের শব্দ ও ব্যস্ততা দেখে মনে হাচ্ছল যে এবারে 
বোধ হয় জাহাজ ছাড়বে । কিল্তু বাদলরা ফিরাছিল না। বিন্দু আস্ছিরভাবে 
লন তাই দেখে নির্মাল/ মিশ্র বললেন £ তোমার ভাবনা 

ই, 


বিন্দ; বলতে পারল না যে ভাবনা নির্মল্য মশ্রর জন্যেই । ডাক্তারবাবূর 
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'কাণ্ডজ্ঞান কম, মাঁতর কোন শ্থিরতা নেই। তান কৌবন ছেড়ে ডেকে চলে 
আসতে পারেন । আবার 'নর্মাল্য মিশ্র ডেকে আছেন শুনলে তাঁর জন্যে 
কেবিনের ব্যবস্থা করতেও বলতে পারেন। সবই তাঁর মেজাজের ওপর 
[নর করছে । বাদল এইসব কথা মনে রাখতে না পারলেই বিপদ । তাকে 
সতর্ক করে দেওয়া হয়ান। ডান্তারবাবুর কথায় সে যে কণ ব্যবচ্ছা করছে তা 
না-জানার জন্যেই বিন্দুর উদ্বেগ । এঁদকে [নর্মাল্য মিশ্রকে ফেলে কোথাও 
যাওয়া যায় না। তাঁর মেজাজ বোঝা যাচ্ছে না শান্ত চেহারা দেখে। 
ডাক্তারবাবু নাম শুনে তান আরও শাস্ত হয়ে গেছেন । তাঁকে ঞদকে 
আসতে দেখলে হয়তো জাহাজ থেকে নেমেই যাবেন। সে ভয়ও আছে 
বন্দর । তাই তাঁকেও পাহারা দিতে হচ্ছে, আর অপেক্ষা করতে হচ্ছে 
জাহাজ ছাড়ার । জাহাজ ছাড়লেই 'নশ্চম্ত হওয়া যায়। যাঁদ গোলমাল 
ণকছ হয় তো জাহাজেই হবে, জাহাজ থেকে নেমে যাবার সুযোগ পাবেন 
না কেউ। 

এক সময়ে সাঁতাই জাহাজ ছাড়ল । এ গঙ্গা নয়, গঙ্গাসাগর নয়, 
বঙ্গোপসাগরও নয় । এ হল আরব সাগর । অনেক শান্ত ও চ্ছির জল। এ 
সাগরে মআাকাশ ছোঁয়া ঢেউ আসে না গক্ষন করে, কালনাগিনীর মতো ম!থা 
তুলে ফোঁস করে না সারাক্ষণ । তাব জন্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা করতে হয় ঝড়ের । 
ঝড় না উঠলে সমুদ্রের জল উত্তাল হয়ে উঠবার সময় পায় না। তাহ 
আরবসাগর সমুদ্রের মতো দঃরন্ত নয়, শাস্ত সরোবরের মতো । 

ভারতসশমা জাহাজ যাত্র। করল লাক্ষা দ্বীপের দিকে । সারারাত চলে 
সকালে পৌঁছবে সবচেয়ে কাছেরঞঘ্ধীপ কজ্পোনিতে । দূরত্ব দু'শো 
শকলোমিটারেরও কম । তাই ভোরবেলায় হয়তো চোখ মেলেই দেখা যাবে 
কুল্পোন দ্বীপকে ॥ ঘণ্টা পাঁচ-ছয় সেখানে জাহাজ দড়াবে । এই সময়ের 
মধ্যেই যতটা পন্তব দেখে নিতে হবে । আসলে ঘাত্রীর জন্যে জাহাজ নয়, 
জাহাজ পণ্যবহনের জন্য । সেই ফাঁকে যাত্রীরা দ্বীপ দেখে । যাঁরা এইসব 
দ্বীপে আসেন, তাঁরা 'নার্দন্ট দ্বীপে নামবার জন্যেই টিকিট কাটেন । 

সূর্যাস্তের তখনও দৌর ছিল। পশ্চিমের আকাশ তখন তার প্রসাধন 
শেষ করোন, রঙের ছোঁয়া লেগেছে শুধু । সমুদ্রের জলে প্রাতাবম্ব ক্ষণে 
ক্ষণে পাল্টাচ্ছে। জল এখনও নীল আছে, কোথাও হাল্কা নীল, তার 
পরে সূর্করণের ছটা । কিছুক্ষণ পরেই কালো হয়ে যাবে সবকিছু । 
আকাশে তারা উঠলে তারই ছায়া পড়বে নিচু ঢেউয়ের মাথায় মাথায় । মনে 
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হবে যেন সমুদ্রের জলে নৃত্যের সভা বসেছে আকাশের নক্ষত্রদের ৷ নির্মাল্য 
মশ্র শন্যমনস্ক হয়ে 'গিয়োছলেন কিছুক্ষণের জন্যে । 

এই সময়ে বাদল এসে উপস্থিত হল হুড়মুড় করে, পিছনে বিকাশ । 
বললঃ খুব বিপদে পড়ে গোছ। 

সদানন্দবাবন উীদ্বগ্ন হয়ে বললেন £ বিপদ কিসের! 

বাদল বলল £ ডাক্তারবাব কোঁবন ছেড়ে আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইছেন । 

আমাদের সঙ্গে কেন 2 

তাঁর একা ভাল লাগছে না। 

নর্মল্য সচাকত হয়ে বললেন £ তান তো একাই এখানে এসোৌছলেন 
এবং একা থাকতেই তান ভালবাসেন ! হঠাৎ তাঁর এই পাঁরবর্তন কেন £ 

বাদল বলল £ বড় খেয়ালী মানুষ 'তাঁন। যখন যেটা জেদ ধরেন, 
তখন একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে যান । 

নর্মল্য 'মশ্র বললে 2 খেয়ালী, না খামখেয়ালী 2 

বাদল বললঃ এ যা বলেন আপান। 

সদানন্দবাবু বললেন £ ব্যাপারটা একটু খুলে বল তো বাদল । এখানে 
এই জাহাজে তান উঠলেন কেন ? 

বাদল বললঃ এই কোচিনেই ছিল তাঁর মৌডকেল কনফারেন্স ॥ 
কলকাতায় আমার খোঁজ করোছলেন, না পেয়ে কোন খবর না দিয়েই উড়ে 
চলে এসোছিলেন । তারপর লাক্ষা দ্বীপের জাহাজ আজ ছাড়ছে শুনে একাই 
জাহাজে এসে উঠেছেন । 

নির্মাল্য মশ্র গন্তীর হয়ে বললেন £ বুঝোঁছ। 

তারাপদর দাদ বললেন £ আঁমও বুঝোছ। 

বলে বাদলের দিকে তাকাতেই বাদল আর্তনাদের সুরে বলে উঠল ঃ. 
বিশ্বাস করুন আমাকে, আমি এর !কছূই জানতাম না। 

তারাপদর 'দাঁদ বললেন  বিন্দবপর্গও নয়! 

বন্দু বলে উঠল ঃ আমাকে এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন-ঃ 

তারাপদ বললঃ একটু সন্দেহের ব্যাপারই বটে । 

বাদল কাঁদকাঁদ স্বরে বললঃ আর কেউ না করুক, আপাঁন আমাকে 
বিশ্বাস করুন 'নর্মাল্যাদ ! সাঁত্যই আমি কিছু জানলে আপনার কাছে. 
লুকোতাম না। বিপদটা তো আমারই ! আম কেন বিপদের মুখে সেধে, 
আসব বল্ন ! 
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সদানন্দবাব; বললেন £ তা বিপদটা কিসের! ডান্তারবাবু যাঁদ আমাদের 
সঙ্গে এসে থাকতে চান তো থাকবেন! কোঁবনটা যেন ছেড়ে দিয়ে না 
আসেন। 
কেন 2 

এখানে যাঁদ তাঁর ভাল না লাগে তো আবার সেখানে ফিরে যাবেন। 
অথবা অন্য কেউ বিরাস্তরবোধ করলে তান তারই কেবিনে চলে যেতে 
পারবেন । 

বিন্দু বলে উঠল £ বাবা খুব ভাল কথা বলেছে । ডান্তারবাবু কাউকে 
জ্বালাতন করলে তানি তাঁরই কোবনে গিয়ে থাকবেন । 

সবাই জানে যে ডান্তারবাবূর ব্যবহারে বিরক্ত হন শুধু নির্মাল্য মিশ্র । 
[কল্তু তিপ্লে একাঁটও কথা বললেন না। 

বাদল দল £ তাহলে ডান্তারবাবুকে এই কথাই বাঁল ! 

'নির্মাল্য মশ্র সমূদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন। কোচিন বন্দর চোখের 
সামনে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এক সময়ে 'মালয়ে ঘাবে। তারপর 
অন্ধকারে চারাদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেলে শহরের বাতি দেখা যাবে তারার 
মতো) নির্মাল্য মিশ্র গুনগুন করে একটা গানের সুর ধরলেন । শুধু 
প«র, কোন কথা নয়। 

বাদল নিচু গলায় বলল £ নির্মাল্যাদর কথা জানতে চাইছিলেন । 
বলছিলেন, গানের গলা তাঁর ভার 'াষ্ট। আন্দামানের পথে যে ভজন 
গানাট শুনিয়োছিলেন, তেমন গান অনেকাঁদন শোনেন নি । 

তারাপদর দিদি বললেন £ তাহলে ডেকে আনো না ডান্তারবাবৃকে । 
[তান এলে নির্মল্যদিকে গাইতে বলা যাবে । 

বাদল সোৎসাহে বলে উঠল £ ডেকে আনব ? 

বিন্দু গম্ভীর গলায় বলল £ না। 'তাঁন নিজে থেকে এলে অন্য কথা । 

কিন্তু বাদল ততক্ষণে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেছে কৌবনের দিকে । 
তার উল্লাস লক্ষ্য করে সদানন্দবাবু বললেন £ কা রকম খুশি হয়েছে দেখ । 

বলে মেয়ের দিকে তাকালেন । মেয়ে বিন্দু তখন নির্মল্য মিশ্রর মুখের 
দিকে চেয়ে তাঁর মনের ভাব অনুভব করার চেষ্টা করাছিল। 

নির্মাল্য মিশ্র হঠাৎ চোখ তুলে বললেন £ ডেকের ওধার থেকে অকুল 
সমুদ্র কেমন দেখায় দেখবে না বিন্দু ? 

বলে তিনি উঠে পড়লেন । 
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বিন্দু এই রকমই আশঙকা করোছিল। বললঃ আপাঁন কি ওধারে 
যাবেন ? 

তুমিও আসবে? 

বলে নির্মাল্য মিশ্র ধীর পদক্ষেপে অন্য ধারে চলে গেলেন । বিন্দু তাঁকে 
অনুসরণ করল। 

নর্মাল্য মিশ্র বিন্দুর পায়ের শব্দ পেয়ে বললেন ঃ এই অণলের ম্যাপটা 
মনে করবার চেস্টা কর। আমরা কোচিন থেকে সোজা পাঁশ্চমে চলেছি । 
ভারতের মূল ভূখন্ড ও লাক্ষা দ্বীপের মাঝে আরব সাগরের এই অংশকে বলে 
লাক্ষা দ্বীপ সী। সামান্য একটু উত্তরে উঠলে কল্পোনি দ্বীপ, আর দক্ষিণে 
নামলে 'মনিকয় । মাঝখানে নাইন ডাগর চ্যানেল । কোঁচনের উত্তরে কালকট 
বন্দর । সেখান থেকে সোজা পাশ্চমে এলে কিল্টন দ্বীপ, দাক্ষণে আযনড্রট, 
কল্পোনর ঠিক উত্তরে । ম্যাঙ্গালোর ও কাঁলকটের মাঝখানে ক্যানোনোর 
বন্দর। সেখান থেকে পশ্চিমে এলে টেটলাট দ্বীপ, কিজ্টন দাঁক্ষণে। 
কল্পোঁন থেকে আমরা কাবারাট্র যাব। তাকে এই দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানে 
বলতে পার। পাঁখদের দ্বীপ 'পাঁট্র কাবারাট্ুর পাশ্চমে, উত্তরে আমিন ও 
কভমট । আগা ও বঙ্গারামও পাঁশ্চমে | 'বট-রা চেটলাটের পাঁশ্চমে । 

তারপরেই 'জিজ্ধেস করলেন ₹ মনে থাকবে ! 

বন্দু ভয়ে ভয়ে বলল £ ন্া। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ শুনে এসব মনে রাখা খুবই কাঠন। একখানা 
ম্যাপ দেখাতে পারলে মনে রাখার সাব্ধে হত। এখানে আসবার আগে 
আম একখানা ম্যাপ দেখে এসেছিলাম । এইটুকু মনে রেখো যে, এই 
দ্বপগুলো কেরলের মালাবার উপকূলের কাছে লাক্ষা দ্বীপ সী পোরিয়ে। 
কোচিন থেকে কল্পোনি যেতে বারো ঘণ্টা সময় লাগে । আর মানকয় থেকে 
কোচিন আসতে যোল ঘণ্টার দরকার । .আর এ দ্বাপ থেকে অন্য দ্বীপে 
যাতায়াত করতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে । দ্্রেনে একটা বড় স্টেশন থেকে 
আর এক বড় স্টেশনের মতো । 

বিন্দু বলল £ জাহাজ ছাড়তে ও আর এক জায়গায় ভিড়তেই তো অনেক 
সময় লেগে যায়! তাই না? 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ উপায় তো নেই। তারের কাছে জল কম থাকে 
বলেই খুব সাবধানে জাহাজ জেটির কাছে আনতে হয়। তারপর নৌকোয় 
করে তীরের কাছে । নৌকোয় ওঠা-নামা করতে হয় কসরত করে । 
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পশ্চিমের আকাশে তখন রঙের খেলা শুরু হয়ে গেছে। সেই দিকে 
চেয়ে তানি হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন । কিন্তু বিন্দু দেখল যে একজন অল্প 
বয়সণ ভদ্রলোক তাঁদের লক্ষ্য করছিলেন । 'নর্মাল্য মিশ্রর দৃষ্টি তাঁর ওপর 
পড়োছল কিনা বিন্দু তা বুঝতে পারল না। কিন্তু ভদ্রলোক পায়ে পায়ে 
এগিয়ে এসে হিন্দিতে বললেন £ নমস্তে । 

বিজ্দু কোন উত্তর দিল না, কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র সমুদ্রের দিকে চেয়েই 
বললেন £ নমস্তে। 

ভদ্রলোক বললেন £ আপনারা 'কি লাক্ষা দ্বীপে এই প্রথম যাচ্ছেন ? 

নির্মাল্য মিশ্র এবারে মুখ তুলে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন কঠিন 
দৃষ্টতে। তাঁর আপাদমস্তক দেখে বললেন £ লাক্ষা দ্বীপে কেউ বারে বারে 
যায় বলে শ্যানান। 

ভদ্রলোক এই -মাহলার কঠিন দৃষ্টি ও মন্তব্যে কিছু কু'কড়ে গিয়ে 
বললেন £ আমাদের বারে বারেই যেতে হয় । 

কেন 2 

বলে নিমাল্য মিশ্র ফিরে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক তাঁর সহ্কোচ কাটিয়ে 
বললেন £ পেটের দায়ে চাকার করতে গেলে ঘরের মায়া ছেড়ে যাওয়া যায় না 
তো! তাই যাতায়াত না করে আর উপায় কী! 

বিন্দু বলল £ আপান তাহলে অনেকাঁদন আছেন সেখানে ! 

কয়েক বছর । 

কেমন লাগে আপনার ? 

ভদ্রলোক বললেন £ প্রথম প্রথম ভাল লাগত । 

এখন সুযোগ পেলেই পাঁলয়ে আসব । 

নির্মাল্য মিশ্র এবারে প্র্ন করলেন £ পালিয়ে আসবেন কেন? 

ভদ্রলোক বললেন £ ঘরবাঁড় ছেড়ে বোশাদন সেখানে ভাল লাগে না। 
আপনারা তো বেড়াতে যাচ্ছেন, আপনাদের ভাল লাগবে । কিল্তু ভদ্রলোক 
থামতেই নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ বলুন, কা বলতে চান। 

ভদ্রলোক বললেন £ আপনারা কিছুদিন থাকবেন তো 2 


না। 
সেকি, আপনাদের কোন আত্মীয়স্বজন বা বল্ধূবান্ধব নেই 2 
লাক্ষা দ্বীপে? 


হ্যা, আমি দ্বীপেই পারাঁচত মানুষের কথাই জিজ্ঞেস করছি । 
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বিন্দু বলল £ এখানে আমাদের কে থাকবে বলুন ! আমরা তো কলকাতা 
থেকে বেড়াতে এসেছি! 

তবে কি আপনারা এই জাহাজেই ফিরে যাবেন ? 

[ঠক তাই ! 

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন £ তাহলে আপনারা লাক্ষা দ্বীপের কী 
দেখবেন! এত পয়সা খরচ করে এত দূরে এসে এইভাবে 'ফরে যাবেন 
আপনারা ! 

মনে হল যে তাঁর বি*বাস হচ্ছিল না সব কথা । ভাবাছলেন যে সংসারে 
এমন বোকা কে আছে যে এই দুমূর্লেঃর বাজারে এইভাবে পয়সা নম্ট করে! 

িচ্তু নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ পয়সা খরচ করবার জন্যেই এসেছি । কেউ 
যা নম্ট হচ্ছে মনে করে, অপরে তাকেই সঞ্চয় ভাবে । আমরা পয়সা খরচ করে 
িছু আনন্দ পণ্য় করে ফিরে যেতে চাই । 

ভদ্রলোক থমকে গেলেন এই উত্তর শুনে । তারপর সরে যেতে যেতে 
বললেন £ আমাকে ক্ষমা করবেন । 

না। 

বলে নির্মাল্য মিশ্র বললেন ঃ নিজের পরিচয়টা দিয়ে যান। আমার নাম 
নির্মাল্য মিশ্র । আর এর নাম বিন্দু । 

ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়য়ে বললেন £ আমাকে সদাগোপালন বলবেন । আমি 
এদিকেরই লোক। 

নির্মাল্য মিশ্র এগিয়ে গিয়ে বললেন £ কত দিন আছেন এখানে ? মানে 
লাক্ষা দ্বীপে ? 

ভদ্রলোক বললেন ঃ বছর তিনেক হতে চলল! বদলির জন্যে তাঁদ্বর 
করতে গিয়েছিলাম । দ্বীপে তো কোন সোর্স নেই, তাই দেশের আত্মীয়দের 
কাছে গিয়েছিলাম । 'কন্তু কোন ফল হল না। আজকাল কেউ কারও জন্যে 
'কছু করতে চায় না। 

নর্মাল মিশ্র বললেন £ সবাই যে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ! 

ঠিক বলেছেন । 

বন্দু বললঃ আপনি কি এখন এই দিকেই থাকবেন নির্মাল্যাদ 2 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন $ তুমি বরং ফিরে গিয়ে বল যে আমি আরও 
কিছুক্ষণ এই দিকেই আছি। আসুন মিস্টার সদাগোপালন, এ দিকটায় বসে 
আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটাই । 


বলে সদাগোপালনকে একটা কোণার দিকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন। 
'বিজ্দু কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়য়ে রইল । তারপর ফিরে গেল 'নিজেদের 
দলের কাছে । 

তাকে একা ফিরতে দেখে সবচেয়ে বোঁশ ব্যস্ত হলেন ডান্তার হিমাংশু 
মৈত। বললেন £ ভদ্ুর্মহলাকে কোথায় রেখে এলে 2 

বিদ্দু একবার তার বাবার দিকে তাকাল, তারপর বাদলের দিকে চেয়ে 
বলল ঃ মিস্টার সঙ্দাগোপালনের কাছে । 

[তান আবার কে ? 

বলে গর্জন করে উঠলেন ডান্তার হিমাংশু মৈত্র । 

বন্দু ভয়ে ভয়ে বলল £ একজন যাত্রী । 

তবে মার ভাবনা কী! যত সব! 

বলে 'তাঁন দুমদুম করে পা ফেলে ফিরে চললেন । বার্দল পেছনে যেতে 
যেতে বললঃ তাহলে কি আপাঁন আমাদের সঙ্গে থাকবেন না 2 

থেকে আগ লাভ কী হবে! 

তারাপদ এঁগয়ে এসৌছল, বলল £ শুধু লোকসানই হবে । কৌঁবনের 
আরাম ?ক ডেকে আছে 2 আর 'দিনেরবেলায় তো আমরা একসঙ্গেই বেড়াব। 
যাবও একসঙ্গে । 

তার মানে ? বার্দল বলল 

ডাস্তারবাব্‌ ফিরে দাঁড়য়ে বললেন £ জাহাজে আমাদের আলাদা খাবার ; 
কোঁবনে আপাঁন অনেক ভাল খাবেন। কিন্তু দ্বাপে নামলে সবার জন্যেই এক 
ব্যবস্থা । সেখানে আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। 

হহ। 

বলে ডান্তার হিমাংশু মৈত্র তাঁর লোঁবনে চলে গেলেন । আর বাদল 
ফিরে এসে একটা হাঁপ ছেড়ে বিন্দূকে বলল নির্মাল্যাদদকে এই খবরটা "দিয়ে 
আসতে । ডান্তারবাব্‌ ফিরে গেছেন শুনলেই ভদ্রমাহিলা ফিরে আসবেন বলে 
তাদের ধারণা । 

সূর্য তখন অস্তাচলে যাচ্ছে। আরব সাগরের নীল জলে আলোর খেলা 
শুরু হয়োছল অনেক আগেই । এবারে জলের রঙ গাঢ় থেকে গাঢতর হতে 
লাগল । পুবের আকাশ থেকে অন্ধকার নামলেই জলের রঙ হয়ে যাবে মিশ- 
কালো । তার ওপরে তারার আলো চিকচিক করে নাচবে মন্দ বাতাসে । 

সকালবেলায় জাহাজ থেকে নামবার সময়ে নির্মাল্য মিশ্রকে খখজে পাওয়া 
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গেল না। গতকাল ডান্তার হিমাংশ: মৈত্র বিরন্ত হয়ে ডেক ছেড়ে চলে যাবার 
1কছ পরেই 'তিনি এসেছিলেন । রাতে সবার সঙ্গে বসে খেয়েছিলেন । জানা 
[গিয়োছল যে ভোর রাতেই এই জাহাজ কল্পোন দ্বীপের কাছে নোঙর 
করবে । বেলা বারোটার আগেই দ্বীপের দর্শনীয় সবকিছু দেখে জাহাজে 
ধিরে আসতে হবে । বারোটায় জাহাজ ছাড়বে এবং বিকেল পাঁচটার মধ্যেই 
কাবারাটু দ্বীপে পেশছানো যাবে । সকালবেলায় তাড়াহুড়ো করে জাহাজ 
থেকে নেমে পড়তে হবে বলে সবাই যে যার মতো ব্যস্ত ছিল, কেউ কারও 
কোন খবর রাখবার চেষ্টা করোন। জাহাজ থেকে নৌকোয় নেমে দ্বীপে 
পেখছতে হবে বলে সবার মনেই ভয় ছিল অপ্পারসনম । কিন্তু নামবার সময়ে 
নর্মাল) মিশ্রকে খঃজে পাওয়া গেল না। 

তান্তার হিমাংশু মৈত্র কোবন থেকে ডেকে চলে এসোঁছলেন। তান 
নর্মাপ্য মিশ্রের এই অন্তরধ্ধানের খবর পেয়ে রীতিমতো ক্ষেপে গেলেন। 
বললেন £ তোমাদের যে কোন দায়ত্বজ্ঞান নেই, তা জানতাম না। একজন 
মাহলাকে সঙ্গে এনেছ, অথচ তাঁকে চোখে চোখে রাখছ না। 

সদানন্দবাব বললেন £ তান তো বাচচা মেয়ে নন যে তাঁকে সারাক্ষণ 
চোখে চোখে রাখতে হবে ! 

তারাপদর 'দিদি বললেনঃ এ কাজের ভারটা আপাঁনই নিন না৷ 
ডাক্তারবাবু! আমরা খন পারাছ না-_ 

তাই নিতে হবে দেখাঁছ! 

বলে গটমট করে এগিয়ে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন ঃ 
বাদল । 

বাদলের পিলেসুদ্ধ চমকে উঠল, ছয়ে ভয়ে তাকাল ডাক্তারবাবর মুখের 
দিকে । 

ডান্তারবাবু বললেন £ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে একটা খবর দেবে না ? 

এই সময় বিকাশ আর ভানু ছুটে এসে খবর দিল যে নির্মাল্য মিশ্র 
আগেই জাহাজ থেকে নেমে গেছেন । তাঁর সঙ্গে আছেন সদাগোপালন নামের 
সেই ভদ্রলোক । তিনিই নির্মালা 'মিশ্রকে দ্বীপটা দেখাবেন বলে আগেভাগেই 
নেমে পড়েছেন । 

ডান্তারবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন £ কার কাছে এ খবর পেলে ? 

বিকাশ বলল £ জাহাজের খালাসের কাছে। সদাগোপালন তাদের 
পাঁরচিত। তাই তারা আগেই তাদের নামবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে । 
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বঝেছি। 

বলে ডাস্তারবাবু এগয়ে গেলেন । 

তারাপদর দাদ বললেন £ ভাই বাদল, নির্মাল্যাদর জন্যে একটা কোঁবন 
পাওয়া ঘায় কিনা চেস্টা করে দেখো না! তা নাহলে তোমাকে অনেক বকুনি 
খেতে হবে । 

নির্মাল্য মিএ সাঁত্যই সদাগোপালনের সঙ্গে জাহাজ থেকে নেমে 
গিয়েছিলেন । খালাসরা সদাগোপালনকে চেনে সরকারী লোক বলে। তাই 
তাঁদের আগেই নেমে যাবার ব্যবন্থা করে দিয়োছিল। সকালে সূর্য উঠবার 
আগেই দু'জনে দ্বীপটা ঘুরে দেখবার জনো তোর হয়ে নিয়োছলেন। 
একসঙ্গে পাশাপাঁশ হটিতে হাঁটতে সদাগোপালন বললেন £ এইসব দ্বীপ 
পায়ে হেটে দেখা সন্তব নয় ভাববেন না। এই কল্পোন দ্বীপটা লম্বা-চওড়ায় 
কত বড় তা বলতে পারব না। তবে আমান দ্বীপ লম্বায় [তন কিলোমিটার 
আর চওড়ায় তার অর্ধেক বলে জানি । তার মানে দু'মাইল লম্বা আর এক 
মাইল চওড়া । এর [তিরিশ মাইল দূরে 'কম্টন দ্বীপ লম্বায় সমান হলেও 
চওড়ায় আধ মাইলেরও কম । আর দ্বীপটা তো ঝড়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ কী রকম 2 

সদাগোপালন বললেন £ শুনেছি যে ১৮৪৭ সালে এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে 
গিয়েছিল কয়েকাট দ্বীপের ওপর 'দিয়ে। তাতে সবচেয়ে বোৌশ ক্ষাত 
হয়েছিল এই দ্বীপেই । ঝড়ে সম্‌দ্রের জল উত্তাল হয়ে উঠে বিপূল বেগে 
দ্বীপের মরু অংশের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। তাতে সব গাছপালা এবং 
পণ্াশ্‌-বাটটা বাড়ি ভেসে যায়, নিখোঁজ হয়ে যায় শ'দুই মানুষ । আর 
সমুদ্রের ধারে একটা প্রবালের প্রাচীর উচু হয়ে ওঠে । এই ঝড় চলোছিল এক 
ঘণ্টা ধরে। তারপর ঝড় থামলে নেমে আনে একটা অদ্ভূত নীরবতা । দ্বীপে 
যেন আর মানুষজন নেই । একটা সরকারী হিসেবে জানা গেছে যে, ঝড়ের 
আগে এই দ্বীপে বাঁড়র সংখ্যা ছিল [তিনশো আটচল্লিশ, আর এই দ্বীপের 
মোট আঁধবাসীর সংখ্যা দেড় হাজারের কিছু বোশ। ঝড়ের পরে একটি 
বাড়িও আর মাটির উপর দাঁড়িয়ে ছিল না। 

আর মানুষ 2 

দু'শো ছেচল্লশ জন জলে ভেসে গিয়োছল, কিংবা ডুবে মারা গিয়েছিল । 
পরের পাঁচ মাসে না খেয়ে বা রোগে মারা পড়োছল একশো বারো 
জন। ভেসে গিয়েও প্রাণরক্ষা করতে পেরেছিল তিনশো ছিয়ান্তর জন। 
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দ্বীপে যে ন'শো আট জন ছিল, তার পাঁচভাগের বার ভাগই শিশু ও 
স্লীলোক। 

নর্থাল্য মিশ্র বললেন £ এই দ্বীপটা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল বলোছলেন। 

সদাগোপালন বললেন ঃ ঠিকই বলোছ। কল্পোনির ঠিক উত্তরেই 
চেরিয়রাম দ্বীপ । এই ঝড়ের নাকি চোরয়রাম দ্বীপটি কল্পোনির মূল ভূখণ্ড 
থেকে 'বাচ্ছন্ হয়ে যায় । এখন এই দুই দ্বীপের মাঝখানে একাট 'রিফ গড়ে 
উঠছে। ভাঁটার সময়ে জল শহাকয়ে গেলে হেটে চলে যাওয়া যায় এই দ্বীপ 
থেকে ওই দ্বীপে । 

নাত্য! 

গাত্য বলেই তো জানি। 

নির্মাল্যা মশ্র বললেন £ হেণ্টে সমর পার হয়ে এক দ্বীপ থেকে অন্য 
দ্ব.., যাওয়া ভাঁর রোমাণ্টকর ব্যাপার বলে মনে হয়। দু'ধারেই তো গভনর 
সমদ্দ্র ! 

তারপরেই বললেনঃ আসুন, এই ছায়ায় বসে অন্য দ্বীপগদীলর কথাও 
শুনে নিই আপনার কাছে। 

বলে একটি পাঁরচ্ছন্ন জায়গা দেখে বসলেন । সদাগোপালন বসলেন 
খানিকটা তফাতে নির্মাল্য 'মশ্রের 'দকে মুখ করে । বললেনঃ সব কথা 
আঁমও জাননে, যতটুকু জানি তা বলাছ। 

বলুন । 

কাবারাট্র দ্বীপ এখান থেকে উত্তর-পঁশ্চমে । এই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান 
দ্বীপ এটি । িকেলেই আমরা সেখানে পেশছে যাব এবং সবই দেখবেন 
নিজের চোখে । এই দ্বীপাঁট লম্বায় মাইল তিনেক হবে, আর লেগুনটা 
প্রশস্ত হবে মাইলখানেকের মতো । লেগুন বোঝেন তো! 

নির্মীল্য মিশ্র বললেন ঃ একটু বুঝিয়ে বলুন । 

লেগন হ'ল সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত একটা জলাশয় । সব দ্বীপেই একাঁট 
করে লেগুন আছে পশ্চিমের দিকে, আর আ্যাণ্ড্রট ছাড়া আর সব দ্বীপই উত্তর- 
দীক্ষণে লম্বা । দ্বীপের মাটি তো সমদ্রর থেকে পাঁচ থেকে পনের হাতের 
বোঁশ উত্চুনয়। তাই মৌসুমী বর্ধার সময়ে এই লেগুনগুলোই দ্বীপ রক্ষা 
করে ঝড়ের দাপট থেকে । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ১৮৪৭-এর ঝড়ে 'ি কাবারাট্ু ঘ্ধপেরও ক্ষভি 
হয়েছিল ? 
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হয়োছল বৌক। শুনোছ যে সে দ্বীপে ঝড়ের আগে জনসংখ্যা ছিল 
আড়াই হাজারের বৌশ । আর ঝড়ের পরে বে'চোছল মাত্র ন'শো জন । তাদের 
মধ্যেও অনেকে পালিয়ে 'গিয়োছল অন্য দ্বীপে । 

তারপর বলুন । 

সদাগোপালন বললেন £ ম্যাঙ্গালোরের দিক থেকে এলে প্রথম দ্বীপ 
পেতেন চেটনাট । পতুগশীজ জলদসন্রা এই দ্বীপে অনেক অত্যাচার 
করেছে । কিন্তু দ্বীপের লোকেরা খুব সাহসী, তারা আবব বাঁণকদের জাহাজে 
সারেঙের কাজ করত । ভাল নৌকো তোর করাও জানে তারা, আর মাছ 
ধরার কাজেও দক্ষ । এই দ্বীপের কিছ? পাঁশ্চমে বিটা দ্বীপের লেগুনটিই 
সবচেয়ে বড়, অথব দ্বীপাঁট আয়তনে সবচেয়ে ছোট । আগে এই দ্বীপে 
অসংখ্য পাঁখ থাকত, কিন্তু মানুষের বাস হবার পরে তারা উড়ে গেছে। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ কোথায় গেছে ? 

কাবারাট্রর কাছে পাঁট্র দ্বীপে । সে দ্বীপে মানুষের বাস নেই, আছে 
শুধু পাঁখ। অন্য দ্বীপের মানুষ সেখানে ডিম আনতে যায়। লোকে 
বলে যে এক সময়ে নাকি এই দ্বীপে দিনে তারশ থেকে পঞ্চাশ হাজার 'ডম 
পাওয়া যেত। সাহেবরা নাক এসব কথা 'লখে রেখে গেছে । 

অত ডিম নিয়ে কী করত লোকে ? 

তাজাননে। আমার তো এসব কথা অসন্ভব বলেই মনে হয়। 

কিন্তু কেন বি*বাস করেছি তা আপনাকে বলাছ। 

বলুন । 

মেজর আ্যাকককের লেখা একখানা বই পড়েছি । বইখানার নাম '/৯ 
20018115110 [00121 5185. ভদ্রলোক ১৮০১-র মে মাসের কথায় 
িখেহেন--তাঁর পিট দ্বীপের আঁভজ্ঞতার কথা । কাবারাট্র থেকে এই 
দ্বীপের দূরত্ব মান্র পনের মাইল, কিন্তু জাহাজ তো দূরের কথা, নৌকোও 
পারে ভেড়ানো যায় না। সেই সাহেব দু'জন দেশী লোকের পেছনে নৌকো 
থেকে লাফিয়ে পড়ে সাঁতিরে পারে 'গিয়ে উঠেছিলেন । 

তারপর ? ৃ 

যা লিখেছেন তা কতকটা আঁবশবাস্য বলেই মনে হয় । লিখেছেন যে দ্বীপে 
গাছপালা তো নেইই, ঘাস পর্যস্ত নেই। 'কিস্তু বালির ওপরে যেন একটা 
কার্পেট বিছানো । পাখির কাপে । জাহাজ থেকে তাঁরা এই দ্বীপে শুধু 
বালি দেখোছলেন । কিল্তু নৌকো খন পারের কাছে আসছিল, তখন আকাশ 
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ছেয়ে গিয়েছিল পাখতে, আর তাদের ডাকে । দ্বীপে পেশছে তাঁরা দেখলেন 
এক বাঁভংস দৃশ্য । 

নির্মাল্য মিশ্র উদ্বিগন স্বরে বললেন £ কা দেখলেন + 

পাঁখিতে ঢাকা আছে দ্বপপের বাঁল- জ্যান্ত ও মৃত দু'রকমেরই পাখি । 

[নিমণল্য মিশ্র চমকে উঠে বললেন £ জ্যান্তর সঙ্গে মরা মাথি ! 

হ্যা। সাহেব লিখেছেন যে, দু'জাতের টার্ন পাঁখর বাচ্চার সঙ্গে বহু 
মরা পাঁখ-_কোনটা মরে পচে যাচ্ছে, কোনটার কওকাল পড়ে আছে পালক- 
সুদ্ধ। কিল্তু পাঁখদের কোন বাসা নেই, বা চিহ্ নেই বাসা বাঁধার । 

তার মানে পাঁখরা জন্মায় আর বালির উত্তাপেই মরে যায় ? 

সদাগোপালন বললেন £ না, তা নয়। সাহেব বলেছেন যে, এক জাতের 
রাক্ষুসে কাঁকড়া আছে দ্বীপে । তারাই বাচ্চাগুলো খেয়ে ফেলে উড়তে 
শেখার আগে । তাই ঝাঁকে ঝাঁকে বড় পাঁখ বাচ্চাদের আগলে রাখে যতটা 
সন্তব। জাহাজের আওয়াজে আর মানুষের পায়ের শব্দে পাখিরা আকাশে 
উড়ে যেতেই নিচের সেই বীভৎস দৃশ্য তাঁদের চোখে পড়েছিল । পাঁখর 
ছানারা তখনও উড়তে শেখোঁন, কিল্তু লাফাতে পারে । ঝপঝপ করে উড়ে 
এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে পা ফেলবার জায়গা দিচ্ছিল; 
তরা। আর অসংখ্য ?ডমও তাঁরা দেখোছলেন। 
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দেখোছলেন। পাহাড়ের মতো উপ জায়গা থেকে নেমে এসে তারা 'ডম 
নিয়ে যাচ্ছল ৷ এই কাঁকড়ারা নাক 'ডম খায়, পাঁখর ছানাও খায় । বড় বড় 
পাঁখরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়াছল তাঁদের মাথার ওপরে । 

সদাগোপালন একটু ভেবে বললেনঃ আরও একটা দৃশ্য তাঁরা 
দেখোঁছলেন। 

কা? 

সমুদ্রের ধার তো পাহাড়ের মতো উচু । ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসে তীরের 
কাছে' ধরবার লোক নেই বলে জলে তারা একেবারে নিভয় ৷ 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ অন্য দ্বীপগৃলোর কথাও বলুন । 

সদাগোপালন বললেন £ '্পাট্রর কাছেই আগা ও বঙ্গারাম দ্বীপ। 
আগাট্র এই দ্বীপপুঞ্জের একেবারে পশ্চিমে । আর শুনে আশ্চর্য হবেন যে 
বঙ্গারাম দ্বীপে আছে বিদেশীদের জন্যে ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিস্ট 'রিসর্ট অথচ: 
সেখানে কোন মানুষের বাস নেই । কাছাকাছি আরও দ্বীপ আছে 'স্টিঘাকারঃ 
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ও পরালি নামে, সেখানেও লোকের বাস নেই। যেসব দেশধ ও বিদেশশ 
ট্যারস্ট সমুদ্রে মাছ ধরতে চান ধা বালর ওপরে শুয়ে সূর্স্নান করতে 
ভালবাসেন, তাঁদের জন্যে খুব ভাল ব্যবস্থা আছে বঙ্গারামে। মাথাঁপছ- 
হাজার দেড়েক টাকা খরচ করলে বঙ্গারাখের ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিস্ট 'রিসটে 
ছ'সাত দিন থাকা যায়, আর 'দিন তিনেক আরব সাগরে ঘুরে বেড়ানো যায় । 

তারপরেই বললেন £ আপনারা অবশ্য ডায়মন্ড ট্রে না এসে রু ট্রে 
এলে ভাল করতেন । 

কেন? 

তাতে কাবারাট্রতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে কাছে থেকে অগা বঙ্গারাম ও ছোট 
দ্বপগুলো দেখতে পেতেন, তারপর চেটলাট কাডমাট ও কজ্টনও দেখতেন । 
ইচ্ছে করলে কাডমাটে দুশদন কাটিয়ে ফিরে যেতেন। 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ তাহলে তো াঁনকয় দ্বীপ দেখা হত না! 

সদাগোপালন মেনে নিয়ে বললেন £ তা হত না। 

এবারে তাহলে এসব দ্বীপের কথাই বলুন । 

কল্টন বা আমান দ্বীপের কথা বোধ হয় বালান । 

না। 

কিল্টন দ্বীপ আমান থেকে মাইল তাঁরশেক দূরে । দ্বীপটা লম্বায় 
মাইল দুই ॥ কিন্তু চওড়ায় আধ মাইলেরও কম সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গায় । 
কিন্তু এডেন বন্দর থেকে কলম্বো যাবার সমদদ্রপথের ধারে বলে কিছদিন 
আগে একটা লাইট হাউস তোর হয়েছে এই দ্বীপে । আমান দ্বীপটা জব্বায় 
এর সমান হলেও চওয়ায় প্রায় মাইলখানেক 1 এই দ্বীপে দুষ্টব্য হল দুটো 
কামান। প্রায় চারশো বছর আগে একাঁট জাহাজডুবি হয়োছিল। সেই 
জাহাজেরই কামান । পতুগীজরা নাক এই দ্বীপে একটি দুর্গ নির্মাণ 
করোছল। কিন্তু তার কিছুই এখন আর নেই । ভাস্কো ডা গামাও এই 
দ্বীপে এসোঁছলেন। পর্তুগ্গীজরা এই দ্বীপে অনেক অত্যাচার করেছে । 

তারপর ? 

কাডমাট দ্বীপের কথা । এই দ্বীপের একটা নতুন কথা হল একটি বাচ্ছা 
মেয়ের গল্প । ১৯৪৮ সালে সেই মেয়োট বাল নিয়ে খেলবার সময় একাঁট 
সোনার মূদ্রা পেয়েছিল। তারপর আরও কিছ মুদ্রা সেখানে পাওয়া যায়। 
পরে জানা গেছে যে, সেসব প্রথম ও "দ্বিতীয় শতাব্দীর রোম সম্রাটদের 
সময়ের । কেউ বলেন যে দস্যুদের ভয়ে দ্বীপেরই কোন লোক এসব বাঁলর 
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[নচে পহতে রেখোছিল। আবার কেউ বলেন যে, দে দেশের কোন নাবিক 
হয়তো জাহাজডুবির পরে এই দ্বীপে এসে উপস্থিত হয়োছল। 

নর্মল্য মিশ্র বললেন £ কেউ কি মনে করেন নাষেসে সময়ে রোমের 
সঙ্গে এই দ্বীপের বাঁণাঁজ্যক সম্বন্ধ 'ছিল। 

সদাগোপালন বললেন £ না, এমন কথা কারও কাছে শ্ানান । 

কিন্তু নির্মল্য 'মশ্র বললেন £ সেকালে কত জাহাজই তো ঝড়ে দিগদ্র্ট 
হয়ে নানা নতুন জায়গায় পেশছত । সেইভাবে রোমানরা যে এখানে পেশছয়ান 
তা-ও বোধ হয় বলা যায় না। 

সবহ সম্ভব । 

সকালের রোদ প্রখর হতে শুরু করেছিল । কিন্ত দু'জনের কথা হচ্ছিল 
ছায়ায় বসে । নারকেলগাছের 'পিছনে সমুদ্র দেখা যাচ্ছল-_ আকাশের মতো 
তার নীল জল, টারকোয়েশা পাথরের মতো যেন একটু সবুজের ছোঁয়া 
আছে সেই নীলে । সূর্যের আলো পড়ে ঢেউ এর ওপরে চিকচিক করে উঠছে । 

হঠাৎ চমকে উঠলেন দু'জনেই । দূর থেকে বাদল দেখতে পেয়োছল 
তাঁদের । আর 'চংকার করে ডেকে উঠেছিল, নির্মাল্যাদ ! 

নর্মাল্য মিশ্র এই ডাকের প্রাতধবানও শুনছেন । কিন্তু উত্তর না 'দিয়ে 
উঠে দাঁড়য়ে সদাগোপালনকে বললেন £ আসুন, আমার দলের লোকেরা 
ব্স্ত হয়ে আমাকে খ*জছে। 

সদাগোপালন বললেন 2 আপনার আত্মীয় এরা ? 

না, আত্মীয় নয়, বন্ধু । দল বেধে একসঙ্গে এসৌঁছ। 

একটা দীর্ঘ*বাস ফেলে সদাগোপালন বললেন ঃ এখানে আমারও কেউ 
নেই- আত্মীয় বা বন্ধু কেউ না। একা থাকি, একেবারে নিঃসঙ্গ । বই 
পড়ে আর রোডও শুনে সময় কাটে না। আর নতৃন নতুন বইও তো পাওয়া 
যায় না! 

বলে সদাগোপালন উঠে দাঁড়িয়ে ফেরার পথ ধরলেন। নির্মাল্য মিশ্র 
তাঁর পাশে পাশে চলতে লাগলেন নিঃশব্দে । 

বেলা বাড়ছে । 

নর্মল্য মিশ্র ভেবেছিলেন যে ডান্তার হমাংশু মৈত্রকে এাঁড়য়ে জাহাজে 
উঠবেন । কিন্তু অ পারলেন না। ডাক্তারবাব্‌ পথ আগলে দাঁড়য়োছিলেন 
এবং তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন £ এমন ছেলেমানুষের মতো সব কাণ্ড 
করেন! 
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নির্মাল্য মিশ্র কোন উত্তর না দিয়ে পাশ কাটয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। 
কিচ্তু ভান্তারবাবু যেন নাছোড়বান্দা, বললেন £ সেবারে কাউকে কিছু না 
বলে সেই সর্দারজীর সঙ্গে চলে গেলেন নিকোবরে, আর দলসুদ্ধ সবাই 
আপনার জন্যে ভেবে সারা । এখানেও তাই করছেন! 

নির্মাল্য মিশ্র বিরন্তভাবে বললেন £ আম তো নাবালক নই যে 
আঁভভাবকের মত নিয়ে চলতে হবে ! 

ডান্তারবাবু বললেন £ মত নেওয়ায় নয়, দলের একটা ডাসা, মানে 
নিয়মকানুন আছে তো! 

তাহলে তারা বার করে দিক দল থেকে । 

বাদল কাছেই ছিল এবং ঝগড়া বাধবার ভয়ে তাড়াতাড় এাগয়ে এসে 
বলল £ এই দক দিয়ে আসুন দির্মালাদ । 

ডান্তারবাব্‌ বললেন £ ও দক দিয়ে কেন, এটাই তো যাবার পথ! বলে 
নিজেও এগোলেন । | 

তারাপদর দিদি 'বন্দুকে দেখতে পেয়ে বললেন £ ব্যাপারটা খুব 
তাড়াতাঁড় মিটে গেল বলে মনে হচ্ছে! 

বন্দু বলল € এই তোশুরু! এর পর- 

বলেই সে থেমে গেল। 

বেলা বারোটায় জাহাজ ছাড়ল । বিকেল পাঁচটার আগেই কাবারাট্র 
পেণছবে । সেখানে অন্ধকার হবার আগেই সব দেখে নিতে হবে । কারণ 
জাহাজ ছাড়বে রাতে, আর পরান ভোরবেলায় মিনিকয় দ্বীপে কাটবে 
সারাঁদন । এঁটেয় নাক সবচেয়ে ভাল দ্বীপ । অথচ দুপুরে ঘুমোবার 
অভ্যেস তাঁর নেই । বাদল ব্যাপারটা সন্দেহের চোখে দেখোঁছিল, তাই কোন 
প্রতিবাদ করার চেস্টা করৌন। কিন্তু তারাপদর দাদ বললেন £ খবরটা 
তোমার দাক্ষিণ রায়কে দে এসো, তানি আবার এখানে এসে না জোটেন। 

বাদল কোন উত্তর না দিয়ে সরে গেল। কিন্তু বিজ্দু বললঃ ভদ্রলোক 
যেন কেমন বেহায়া ধরনের! সেবারে নিজেই অপমান করলেন 'নর্মল্যাদকে, 
আর এবারে গায়ে পড়ে কথা বলতে আসছেন । 

তারাপদর 'দাঁদ বললেন £ বাদলের গুরু তো ! বয়সটা কম বলেই ওর 
চলে বাচ্ছে। 

উত্তর দিলেই বিপদ হবে বলে বিন্দু চুপ করে গেল । 

জাহাজ পশ্চিমের দিকে চলছে । 
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কোঁবনের যাত্রী হিমাংশু মৈত্র লাণ্ের পর কিছুক্ষণ ধরে পাইপ টানলেন। 
তারপর ডেকে চলে এলেন । তাঁর এখানে আগমন, যেন খুবই প্রত্যাশত 
ছিল। এইভাবে সবাই তাঁকে অভার্থনা করল। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্রকে 
ঘমোতে দেখে তিনি রেগে গেলেন। বললেন ঃ দুপুরে ঘুমনো একটা অত্যন্ত 
বদ অভ্যেস। জাগিয়ে দাও ভদ্রুমমাহলাকে । 

সবাই মুখ চাওয়াচাওীয় করল । কিল্তু কেউই সাহস পেলে না নির্মাল্য 
মিশ্রকে জাগাতে । তারাপদর 'দাঁদ বললেন £ জেগে ঘুমোলে জাগাবে কে! 

তারাপদ স্বগতভাবে বললেন $ উীন ফিরে গেলে নিজেই উঠে বসবেন । 

শেষ পর্যন্ত তাই হল। ডান্তারবাবু চলে যেতেই বিন্দু এসে নির্মাল্য 
মিশ্র পায়ের কাছে বসে বলল £ চলে গেছেন নির্মাল্যাদ । 

কল্তু নির্মাল্য মিশ্র বোধ হয় লঙ্জা পেয়োছিলেন তাঁকে নিয়ে এইসব 
আলোচনার জন্যে । তাই ঘুমের ভান করে আরও অনেকক্ষণ শুয়ে রইলেন । 

[বিকেলের দকে কাবারট দ্বীপ নজরে এল। আর কিছুক্ষণ পরেই এই 
দ্বীপে জাহাজ ঠভড়বে । তাই চায়ের পর্বটা জাহাজ থেকে নামবার আগেই 
সেরে নিতে হল সবাইকে । নির্মাল্য মিশ্র সময়মতোই চোখ মেলোছিলেন । 
বন্দু বলল £ এবারে আপ্পান আমাদের সঙ্গেই থাকবেন । এই দ্বীপপুঞ্জের 
প্রধান শহর তো ! ভাল করে সব দেখে নিতে হবে । 

কিন্তু দনর্মাল্য মিশ্র বললেন £ তাহলে আর কারও সঙ্গ নিও । 

আপনার সঙ্গে নয় কেন 2 

আম এঁদকের মানুষের সঙ্গে একটু মেলামেশা করে দেখতে চাই। 
মানুষ না চিনলে নতুন দেশ দেখা তো সম্পূর্ণ হয় না । কল্পোঁনিতে দ্বীপের 
কোন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়ান। 

সন্ধ্যে হতে দৌর নেই বলে সবাই হুড়মুড় করে জাহাজ থেকে নেমে 
পড়লেন । দ্বীপ দেখানোর ব্যবস্থা ছল। কিন্তু নির্মাল্য মিশ্র দলের সবাইকে 
এাঁড়য়ে সদাগোপালনের সঙ্গে নামলেন ৷ বললেন ৫ তোমরা দর্শনীয় স্থান সব 
দেখে এসো, আম এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যাচ্ছি। 

বিন্দু করুণ চোখে আকাল 'নির্মল্য 'মিশ্রর মুখের দিকে । আর ডান্তার 
হিমাংশু মৈত্র হুওকার 'দয়ে বললেন £ চলে এসো সবাই | এখানে আমরা সময় 
নম্ট করতে আসান । 

বলে গটগট করে এাগয়ে গেলেন । 

কাবারাট্র দ্বীপে উজ্‌রা মসাজদাঁটিই নাক সবচেয়ে বড়, আর 'ফিশারজ 
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মউজয়ম একটি দর্শনীয় জায়গা । তা ছাড়া, নানারকমের শিল্প-প্রাতষ্ঠান 
গড়ে উঠছে এই দ্বীপপুঞ্জে । কোথাও টুলা মাছ ধরে 'টিনে ভার্ত করা হয়, 
কোথাও নারকেলের ছোবড়া থেকে দাঁড় তোর হয়, নৌকো তোর হয় 
কোথাও । এক-এক দ্বীপে এক-এক রকমের শিল্প ছিল [চরকাল, সরকারখ 
সাহায্যে সেসব নাঁক চাঙ্গা হয়ে উঠছে । কো-অপারোটভ ব্যবচ্ছা অনেক 
জায়গায় । এই সবই এখানে দেখতে হয়, দেখানো হয় ট্যারস্টদের । বিচ্দুর 
দিকে চেয়ে নিমাল্য মিশ্র হাসলেন এবং সদাগোপালনকে বললেন £ চলুন । 

চলতে চলতে সদাগোপালন বললেন £ সবাই বোধ হয় আমার ওপরেই 
শবরন্ত হলেন। 

কেন ? 

ও'দের সঙ্গে না গিয়ে আপান আমার সঙ্গে এলেন বলে ও"রা অসল্তুষ্ট 
মনে হল। 

'নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ আমারও তো কিছ স্বাধীনতার দরকার! আমি 
'এই দ্বীপের কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানতে চাই তাদের সুখ-দুঃখ | 
আপ্াঁন এদের ভাষা বোঝেন, আমাকে বোঝাতে পারবেন, এ সুযোগ আম 
কেন হারাই বলুন ! 

সদাগোপালন কোন কথা বললেন না। দু'জনে নীরবে হাঁটতে লাগলেন 
প্রামের কয়েকাঁট বাঁড় লক্ষ্য করে। হঠাৎ তাঁদের দেখা হয়ে গেল একজন 
বৃদ্ধের সঙ্গে । বয়স কত হয়েছে বোঝা গেল না। কিচ্তু বয়সের ভারে যে 
নুয়ে পড়েছে তা বোঝা গেল। নির্মাল্য মিশ্র বললেন, এই বুড়োকেই ধরা 
যাক। কিন্তু আমি তো এাঁদকের ভাষা বুঝি না, আপনিই কিছু জেনে 
নয়ে আমাকে বলুন । 

আচ্ছা । বলে ভদ্রলোক সেই বুড়োকে অনেক প্রশ্ন করলেন এবং উত্তর 
শুনলেন মনোযোগ দিয়ে । তারপর [নর্মীল্য 'মশ্রের দিকে ফিরে বললেন £ 
এএই বুড়ো বলছে যে বছর প্শচশেক আগেও এইসব দ্বীপের সঙ্গে ভারতের 
কোন যোগাযোগব্যবস্থা ছিল না । ভারত স্বাধীন হবার কথা তারা শুনেছে । 
উৎসব হয়োছল। কোন বড় নেতা এসৌছিলেন। কিন্তু স্থায়ী কোন উন্নতি 
হয়ান। যেমন ইংরেজ আমলে, তেমনি স্বাধীন ভারতেও তাদের অবচ্ছার 
কোন পাঁরবর্তন হয়নি । সকালে উঠে নারকেলগাছের তাড়ি সংগ্রহ, জাল 
দিয়ে গুড় তোর, নারকেলের ছোবড়া 'দিয়ে দাঁড় আর মাদুর তরি, লেগ্‌নে 
মাছ ধরা, আর মসাঁজদের আজান শুনে নমাজ পড়া-এই তো জীবন ! 
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নিজেদের জিনিস নিয়ে পাল-তোলা নৌকোয় দশ দিনে সমদদ্রু পেরিয়ে কেরলে 
পেশছলে কিছু বাক হবে, প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আনা যাবে । তা 
না হলে দ্বীপের প্রধানের ওপরেই ভরসা । 'বানময়ে ঘা পাওয়া যাবে তাই 
নিয়েই বেচে থাকতে হবে । এই দ্বীপের বাইরেও যে একটা জগং আছে এবং 
সেখানে যে মানুষ অন্য রকম ভাবেও জীবন যাপন করে, তা এতাঁদন অজানা 
ছিল। এখন দিন পালটেছে । নিয়মিতভাবে জাহাজ আসে ঘায় প্রত্যেকাট 
দ্বীপে । সব 'জানিসই পাওয়া যায়-_খাদা, ওষুধপন্র, খবরের কাগজ, এইসব 
দ্বীপের মানুষ যা কখনও দেখোন সেইসব জানস। ছেলেমেয়েরা এখন 
স্কুলে পড়ছে, কাজকর্ম শিখছে, উপার্জন করছে, স্বপ্নও দেখছে । এই তো 
কছ্াদন আগে প্রধানমন্ত্রী এসে ঘুরে দেখে গেছেন । দ্বীপের মানুষ এখন 
সাগ্রহে অপেক্ষা করছে তাঁর সচক্ষে সব দেখে যাবার ফলের প্রত্যাশায় । 

কিছু না পেলে তাদের মন হতাশায় ডুবে যাবে । 

সদাগোপালনের সঙ্গে নির্মাল্য মিশ্র এগোতে লাগলেন । একসময়ে 
[নর্মল্য মিশ্র প্রন্ণ করলেন £ এঁদকে তো আপাঁন অনেকাঁদন আছেন, 
কোথায় আপনার কী ভাল লেগেছে 2 

সদাগোপালন ভাবলেন এক মূহূর্ত, তারপর বললেন £ এখানে এসে 
যখন নামি, তখন এই আসাটা শান্ত বলে মনে হয়োছিল। সমুদ্রের ধারে 
বসে থাকতাম একা, লেগননের ধারে বসে পান্নার মতো সবুজ জল দেখতাম, 
হশরের মতো ঝকঝকে ঢেউ এসে প্রবালের প্রাচীরে আছড়ে পড়ত । নীল 
আকাখ, আর নীল সমদূদ্র, আর অজস্র সবূজ গাছ নারকেলের । দ্বীপের এক 
ধার থেকে আর এক ধার পর্যন্ত হেটে দেখলাম যেন একাঁটি নৌকো ধনুকের 
মতো বেঁকে আছে । কিছহাদনের মধ্যেই দ্বীপের মানুষদের চিনে দেখলাম 
__কী দরিদ্র অসহায় মানুষ, কিন্তু কী রকম বষ্ধুর মতো দুহাত বাড়য়ে 
বুকে টেনে নিতে চার বাইরের মানুষকে । কিছনদন যেতে-না-যেতেই 
বুঝতে পারলাম যে আম তাদের মতো অসহায় নই । বালির ওপরে আমাকে 
শুতে হয় না বাল 'দয়ে বালিশ তৈরি করে, বৃষ্টিতে ভিজতে হয় না রাতে, 
জীবনধারণের জন্য উদয়ান্ত পারশ্রম করতে হয় না। জান না কেমন করে 
আম তাঁদের একদিন ভালবেসে ফেললাম । 

সদাগোপালন বোধ হয় নিজেকে হাঁরয়ে ফেলাছিলেন অতীতের কথায় । 
তাই 'ির্মীল্য মিশ্র তার কাছে দর্শনীয় স্থানের কথা জানতে চাইলেন । সাম্বং 
ফিরে পেয়ে তিনি বললেন £ হ্যাঁ, আপনার প্রশ্ন আমার মনে আছে । 
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আপনার সঙ্গীরা উজুরা মসাঁজদে কাঠের কারুকার্য দেখবেন, দেখবেন ফিশারিজ 
[িউীঁজয়াম, আর নৌকো তৌরর কারখানা । আরও কী দেখবেন জানি 
না। এখানে 'দিনকয়েক থাকলে আপনাকে "পাট দ্বীপের পাখ দেখে আসতে 
বলতাম-_নাঁড আর টার্ন পাঁখ, রাক্ষুসে কাঁকড়া ॥ কাডমাট দ্বীপের লেগুনে 
সাঁতার কেটে আপনার ভাল লাগত । প্রবাল দেখতেন বঙ্গারাম দ্বীপে, 
ইস্টারন্যাশনাল ট্যুরিস্ট 'িসর্টে থেকে সমদ্রবেলায় সূর্যস্নান করতেন, আর 
মাছ ধরতেন। ত্যান্ড্রট দ্বীপে কোন লেগুন নেই দেখে আশ্চর্য হতেন । 
আর আমার জন্যে কঞ্পোঁন দ্বীপে তো কিছু দেখতেই পেলেন না। 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ আপনার জন্যে ভাববেন না, আমি ীনজেই ছু 
দেখতে চাইনি । তাই আপনার কাছে জেনে নিয়োছ জানবার সব কথা । 

সদাগোপালন বললেন £ সব কথা বলবেন না, আঁম আর কতটুকু জানি 
বলুন । ৃ 
ধা জানেন তই আমার কাছে যথেষ্ট । এবার মানকয় সম্বন্ধে কিছ 
বলুন । 

সদাগোপালন বললেন ঃ8 আমার কাছে 'মাঁনকয় দ্বীপ আরও সন্দর 
বলে মনে হয় ॥ সম্ভব হলে 'দিনকয়েক সেখানে থাকবেন । 

কেন বলুন তো! 

মনে হয় আপনার ভাল লাগবে । গ্রামের বাঁড়গুলো খুব পারজ্কার 
পাঁরচ্ছত্ন । আসবাবপন্রে একটা বৌশল্ট্য আছে । ওদের ভাষার নাম মহল । 
আমরা আরও সহজে বুঝ । কেরলের নীল জীবনযাত্রার সঙ্গে অনেক 
মিল আছে । 

কণ রকম ? 

বলে [নম্মল্য মিশ্র ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাতেই 'তাঁন বললেন £ 
আম সমাজব্যবস্থায় মিলের কথা বলাছি॥। বিয়ের পরে ছেলেরা স্তীর 
'বাঁড়তে এসে তার সঙ্গে বাস করে, আর তারই উপাঁধ নেয়। পূর্ব ভারতেও 
নাকি এইরকম সমাজব্যবচ্ছা আছে । 

[ির্মাল্য মিশ্র বললেন £ থাকলেও সবার মধ্যে নয়, কোন গোষ্ঠীর মধ্যেই 
এইরকম ব্যবচ্ছা নীমাব্ধ । আর কা দেখেছেন বলখন। 

সদাগোপালন বললেন £ এদের মেয়েদের স্বাধীনতা একটু বেশী । পাতি 
[নর্বাচনের আধকারও আছে। নিজেরা শাক্ষত এবং ছেলেমেয়েদের 'শক্ষা 
দেবার দাঁয়ত্ব তাদেরই । আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, আধবাসারা তো 
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মুসলমান, কিন্তু পুরুষেরা একাঁটর বেশী বিয়ে করে না। সে নিয়ম নেই। 
বিয়ের সময়ে পান্র-্পাত্ীকে কোন যৌতৃক দিতে হয় না, বরং পারীই 
উপহার পায়। | 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ মনে হয় যে কেরল থেকে যারা সেখানে গিয়ে 
বসবাস করতে আরম্ভ করে, তারা নিজেদের সমাজব্যবচ্থছা বজায় রেখেছে । 
ধর্মটা পরে বদলেছে । 

সদাগোপালন বললেনঃ আম তাদের সমাজে পুরুষ ও মেয়েদের 
দেখোঁছ, তাদের নানা রকমের নিয়মকানুন আছে । 

কী রকম ? 

ঠিক জানিনে। আপাঁন দিনকয়েক থাকলে জেনে নেবেন । শুধু 
এইটুকু জেনেছি যে গ্রামকে তারা আঁট্রার বলে। আর সব গ্রামেই আছেন 
একজন নির্বাচিত প্রধান । তাঁকে সবাই মুপান বলে। মেয়েদেরও একজন 
মুপাঁতি আছেন, তিনিও নির্বাচিত হন। এমনাঁক শিশুদের মধ্যেও একজন 
প্রধান আছে। প্রত্যেক আঁট্রীরর নিজস্ব নৌকো আছে-_মাছ ধরার নৌকো, 
বাণিজ্যের জন্য বড় নৌকো, এমনাক রেস খেলার জন্যে স্নেক বোটও । 

নির্মাল্য মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন £ এসব সরকার না মেয়েদের সম্পান্ত 2 

সদাগোপালন বললেন £ যত দূর জানি, এসব গ্রামেরই সম্পান্ত । সাঠক 
জানতে হলে আপ্পান মুপানের কাছেই জেনে নেবেন। এঁদকের অন্য 
দ্বীপগুল্োর সমাজবাবম্থার কতকটা একই রকম হলেও মানকয় দ্বীপের 
একটা বৌশিস্ট্য আছে, সেখানে তা নিজের চোখে না দেখলে আম মূখে বলে 
আপনাকে সব বোঝাতে পারব না । 

অন্ধকার নামাছল পুবের আকাশ থেকে। সদাগোপালন একটু 
লাজ্জতভাবে বললেন £ আমাব জন্যে আপনার কিছুই দেখা হল না। 
কজ্পোনিতেও গঞ্প করে কাটালেন । এখানেও গেলেন না কোথাও ॥। একটু 
পরেই আবার জাহাজে উঠে চলে যাবেন মানিকয় দ্বীপে । যা দেখবার সেখানেই 
ভাল করে দেখবেন । আমার মতো কারও পাল্লায় যেন পড়বেন না। 

ননর্মাল্য মিশ্র বললেন £ চোখ মেলেই আছি, দেখতে পাচ্ছি সবই । আর 
আপনার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারছি যা চোখ দেখা ধায় না তাই। সেটাই 
আমার উপারি লাভ । 

সদাগোপালনের হাতে একটা ব্যাগ ছিল। সেই ব্যাগ থেকে একটা ট্৮ 
বার করে তান পথ দেখিয়ে নির্মাল; মিশ্রকে জাহাজে তুলে দিয়ে বিদায় 
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'নিলেন। এই দ্বীপেই তাঁকে থাকতে হয় । দিনকয়েকের জন্যে তিনি বাঁড় 
গিয়োছলেন, ফিরলেন আজ । 

রাতের আহারের পরেই জাহাজ ছাড়ল কাবারাটর থেকে। সকালে পেশছবে 
মিনিকয় দ্বীপে । নিশ্চিন্ত মনে রাতে ঘুমনো যাবে বলে নির্মাল্য মিশ্র খুশী 
হয়েছিলেন । কিন্তু ডান্তার হিমাংশু মৈত্র ডেকে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 
সবাই ফিরেছেন তো 2 

বাদল বুঝতে পারল যে তান নির্মাল্যাদর কথাই জানতে চাইছেন। কারণ 
আর সবাই একসঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু নির্মাল্যাদর একটা কথা তার ভাল 
লাগেনি বলে মনটা খারাপ হয়েছিল। জাহাজে ফিরেই তান ঘোষণা 
করেছিলেন যে মানকয় দ্বীপটা ভাল লাগলে 'তাঁন দিনকয়েক সেখানে থেকে 
যাবেন। অর্থাৎ ফিরবেন পরের জাহাজে । অবশ্য তাঁর জন্যে কোঁচনে 
কাউকে অপেক্ষা করতে হবে না, দরকার মনে করলে তিনি প্লেনে ফিরে যাবেন। 

বাদল জিজ্ঞাসা করোছল £ জাহাজের 'টাকটের কী হবে 2 

নর্মাল্য মিশ্র বলোছিলেন £ ওটা আমার হাতে দিও । পরের জাহাজে ওই 
টিকিট কাজে না লাগলে নতুন 'টাকট কেটে নেব । আর মাল দ্বীপ সম্বজ্ধেও 
খোঁজখবর নেওয়া যাবে । এত দূরেই যখন এসে পড়োছ, তখন শ্রীলঙ্কার 
সঙ্গে এদের সম্বন্ধ কী রকম তা-ও জানার চেস্টা করব। মানে রামায়ণের 
আমলে এই অঞগ্ুলের ভৌগোলিক অবস্থান কী রকম ছিল, তা নিয়ে কেউ 
অন:সন্ধান করেছেন দিনা তা জানা দরকার । 

বাদল গন্তীর হয়ে বলেছিল ঃ বুঝোছ। 

কী বুঝেছ 2 

আপনি আমাদের সঙ্গে ফিরতে চান না। 

নির্মাল্য মিশ্র হেসোছলেন, কিল্হু কোন উত্তর দেনান। এইবারে বাদল 
ডাক্তারবাবূকে তার ক্ষোভের কথা জানাল" বলল £ হ্যা ফিরেছেন সবাই, 
কিল্চু মিনিকয় থেকে সবাই ফিরবেন না। 

ডা্তারবাবু আশ্চর্য হয়ে বলর্লেন £ মানে : 

মানে নির্মাল্যদি সেখানেই থেকে যাবেন বলছেন । 

কেন? কাঁ আছে সেখানে ? 

বাদল বলল £ তাঁর অনেক অনহন্ধানের কাজ আছে । 

ডান্তারবাবু বললেন £ তা হলে তোমরা সবাই থেকে যাও না । দহচারাদিন 
“দেরি হালে এমন আর কণ ক্ষাত হবে ! 
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সদানন্দবাব শোবার উদ্যোগ করাছলেন, বললেনঃ আপাঁনই 
থেকে যান। 

আম! িন্তু- 

তারাপদর দাদ বললেন ঃ কিন্তু আবার কিসের ! আমাদের তো তনর্থের 
টান আছে কিনা-_কন্যাকৃমারী রামে*বর--তাই বলাছলাম, আর্পানই থেকে 
যান। একেবারে একা এই দ্বীপে থাকা তো নির্মীল্যাদর পক্ষে নিরাপদ নয়, 
তাই এ কথা বলাছ। 

ডান্তারবাবু বললেন £ ভেবে দেখার মতো কথা ! 

তারপর 'নি্মল্য 'মিশ্রকে সরাসাঁর প্রশ্ন করলেন £ ও মশাই, শুনছেন ? 
ব্যাপারটা কী জানতে পার ? 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ মশাই নয়, মহাশয়া । ভদ্রুমহিলার সঙ্গে কী ভাবে 
কথা বলতে হয়, আগে তাই শিখুন । 

ডান্তার 'হিমাংশ মৈত্র একেবারে চুপসে গিয়ে বললেন ঃ বাঙলা ব্যাকরণে 
বরাধরই একটু কাঁচা ছিলাম, বুঝলেন ! তা আর তো কোন ভুল কারান! 

ভুল নয়, ম্যানার্স শিখুন । 

ডান্তারবাবু সদানন্দবাবুর দকে চেয়ে বললেন ৫ কী মশাই, কী করোছ 
বলুন তো! 

তারপর নিজেই বললেন ঃ উাঁকলবাবৃদের সঙ্গে কথা বলাই বিপদ! 
পানের থেকে ঢুন খসলেই মানহানির মামলা । 

তারাপদর 'দাঁদ বললেন £ আবার যে ব্যাকরণ ভুল হয়ে গেল! ডান 
উাঁকলবাবু নাঁক ? 

ডান্তারবাব্‌ বললেন £ মুশীকলের কথা! ওকে কী বাল বলুন তো! 

বিচ্দু বলল ৪ নির্মাল্যাদ যখন রাগ করছেন, তখন-_ 

বাদলের চোখের দিকে তাঁকয়ে সে থেমে গেল। কিল্তু ডান্তারবাবু 
বললেন £ তখন কী? নির্মীল্যাদ বলব, না নির্মীল্যদেবী 2 ডীন চাইলে 
মিস: মিশ্রও বলতে পারি । 

তারাপদ বলল £ কিছ না বললেই সবচেয়ে ভাল। 

কিন্তু আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছিলাম । মানে, ডান গ্রাইতে 
পারেন তো, গানের গলাটি ভার মিষ্ট, উনি খন ভজন গান, তখন আর 
ও'কে উকিল বলে মনে হয় না। সেবারের সেই গানখানা- মনে নেই 2 

বিন্দু বললঃ শুরু করুন না আপনি। 
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ডান্তার হিমাংশু মৈত্র বললেন £ আম গাইব! আমার তো গানের গলা 
নেই, গাইতেও শাখান ! 
তারাপদর 'দদি বললেন £ গান যখন এত ভাল লাগে, তখন গাইতেও 
পারবেন। আপনি ধরুন, আমরা ধুয়ো ধরছি । 
ভদ্রলোকের হাতে চুরুট ছিল, তান তা সমুদ্রের জলে ছ*ড়ে ফেলে দিয়ে 
গুনগুন করে গাইলেন 
তোমার কাছে ক্ষমা আমার চাহতে নাহি হয়, 
তুমি যে মোরে গোপনে ভালবাসো । 
দুঃখের ঝড়ে দেখে আমার চরম বিপর্যয়, 
অন্তরালে লাঁকয়ে তুমি হাসো। 
ডান্তারবাব্ুর গলায় গান শুনে সবাই স্তান্তত হয়ে গেলেন! তিনি যে 
গাইতে পারেন এবং পুরনো গানের কথা মনে রেখে গাইতে পারবেন, এ 
কথা কেউই ভাবতে পারোন। তই যাঁরা তাঁকে অপদম্ছ করবার জন্যেই 
গাইতে বলছিলেন, তাঁরা লজ্জায় মাথা নিচু করলেন । 
পাঁরবেশটা সহজ করে দেবার জন্যে নিমণল্য মিশ্র গেয়ে উঠলেন-- 


আমায় নিয়ে জান 
তুম মন্ত সারাবেলা, 
তোমার গড়া পুতুল 'নিয়ে 
তোমার ছেলেখেলা । 
যে দুখ আসে জীবনে মোর সে তোমারই দান, 
ভুলে যে ধাই আমায় ভালোবাসো । 
দুঃখ-তাপের ব্যথত বুকের সকল অভিমান 
নীরবে হেরি আডালে তুমি হাসো । 


ডান্তার হিমাংশ মৈত্র বলে উঠলেন £ চমতকার! এ আপনার নিজের 
রচনা বলোছলেন, তাই না 2 নতুন কোন গান বেধেছেন 2 

নির্মল্য মিশ্র বললেন £ আজ নয়, কাল শোনাব। 

আজ তাহলে ঘৃমোন ! 

বলে ডান্তারবাবু তাঁর কেবিনে ফিরে গেলেন। 

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটবার পর বাদল বলল ঃ ডান্তারবাব যে গান গাইতে 
পারেন, এ কথা কেউই জানে না। 
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বিজ্দু বললঃ আর নির্মাল্যদির গান যে এভাবে মনে রেখেছেন, তা কি 
ভাবা যায় 2 

সদানন্দবাব্‌ বললেন £ সাঁত্যই গান ভালবাসেন, তা না হলে গানের 
কাল ও সুর মনে রাখতে পারতেন না । 

বাদল বলল £ সারাদিন এত রোগন দেখতে হয় যে সঙ্গীতচর্চার সময় 
আর পান না। 

বিজ্দু বলল £ সে যাই করুন, নিজের জন্যে একটুখানি সময় বাঁচয়ে 
রাখতে হয়। 

নর্মল্য মিশ্র বললেন ঃ সেটাই নিয়ম । ভোরবেলায় উঠে শরীরের জন্যে 
যোগাভ্যাস করুন বা গঙ্গায় সাঁতার কাটুন, নয় হেটে আসুন কিছুক্ষণের জন্যে। 

তারাপদর 'দিদি বললেন £ ভগবানের নাম করতে বললেন না ? 

[ব*বাস থাকলে তা করতে পারেন। ধ্যান করলে চিন্তাশন্তি বাড়ে, 
দরদ্‌ষ্টি আসে । আর রাতে সব কাজ শেষ হবার পর পাঁথবী নীরব হয়ে 
গেলে করুন শিল্পচচ্ঠা। তারই নাম ভগবানের আরাধনা । 

তারপর বিন্দুর দিকে চেয়ে নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ বুঝলে বিন্দু, 
ব্যর্থ হতে দিও না। যে সৃষ্টির মূলে জীবন, তা জল্ম-মৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নয় । এই জীবন স্‌ষ্টির পূর্ণাবকাশে সহায়তার জন্যে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকে 
আনন্দময় করবার জন্যে । তাই মৃত্যুকেই জীবনের শেষ মনে করে থেমে 
গেলে চলবে না। 

সদানন্দবাব্‌ একটা দীর্ঘ*বাস ফেলে বললেন £ খুব বড় কথা বললেন। 

বড় কথা নয় সদানন্দদা, এ হল জীবনের প্রথম পাঠ । আমরা কতটুকু 
জানি আর কতটুকু বুঝি! এইভাবে দেশ দেখতে বৌরয়ে এই কথাটাই 
জেনে যাই যে আমরা কত ছোট, কত অজ্ঞ, কত তুচ্ছ! আর তাই নিয়ে কত 
বড়াই করি আমরা । যত অজ্ঞ, বজ্ঞকের আভমান তত বোঁশ । 

যে যার মতো বিছানা 'বাছয়ে ফেলৌছল। তাই দেখে বাদল বলল £ 
আজ শুয়ে পড়া যাক। কাল সারাদিন আমাদের ধকল আছে। 

তারাপদর দাদ বললেন £ ধকল বলে ধকল। এইরকম কসরত করে 
জাহাজ থেকে ওঠানামা করতে হয় জানলে কে আসত এদেশে! এর চেয়ে 
সার্কাসে খেলা দেখানো ভাল ছল । 

বিন্দু বলল £ জাহাজ থেকে দাঁড় ধরে নৌকোয় নামতে যা ভয় করেছিল-_- 
বাদল বলল £ ভয়ের কী আছে! এ দিকের লোকেরা নামছে না ! 
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তা নামছে। 

জলে পড়েছে কেউ ? 

বিন্দু বললঃ পড়তে তো পারে! 

বাদল বলল ৪ নৌকোর লোকেরা আছে কী জন্যে! ঠিক সময়মতো 
ওরা ধরে ফেলবে । আর জলে পড়ে গেলেও টেনে তুলবে । 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ ভয়! সব কাজেই আমাদের ভয় ! 

বলে শুয়ে পড়লেন । চোখ বুজে । একে একে সবাই শুয়ে পড়লেন । 
এই জাহাজ সারারাত চলে ভোরবেলায় পেশছবে মানকয় দ্বীপে । সমুদ্রে 
পথ হারাবার সম্ভাবনা আছে বলে জাহাজের ক্যাপ্টেনরা এই দ্বীপে সকালে 
পেশছতে চান । তাতে সারাদিনটা হাতে পাওয়া যায়। রাতে এই দ্বীপে 
পেণছবার চেস্টা [নরাপদ নয়। 

নির্মাল্য মিশ্র মনে পড়ল যে 'তীন মার্কোপোলোর কথা পড়েছেন । 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে তান একট দ্বীপের উল্লেখ 
করেছেন প্রমীলা দ্বীপ? বলে । অর্থাং যে দ্বীপে মেয়েদেরই রাজত্ব ॥ অনেকেই 
মনে করেন যে মার্কোপোলো এই মিনিকয় দ্বীপের কথাই লিখোছলেন । কারণ 
একশো বছর আগেও এক সাহেব এসে এই দ্বীপে এগারো শো উনআশজন 
স্তীলেক দেখোছলেন, আর পুরুষের সংখ্যা মান্র তিনশো একাম্ন । তারা 
বৃদ্ধ ও অক্ষম । সুচ্থ ও সক্ষম পুরুষেরা দ্বীপে থাকে না । তারা দুঃসাহসী 
নাবক, কাজ করে না দেশের জাহাজে ! কিছু লোক দ্‌রসমুদ্রে মাছ ধরে, 
আর 'বাষ্ক করে প্রাতিবেশী দেশে । ব্যবসা-বাণজ্যও করে । নিজেদের 
দ্বীপের নারকেলজাত নানা পণ্য ও শুকনো মাছ নিয়ে মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কায় 
যায়, কললাতার বাজারেও নাকি তাদের পণ্য বাঙ্ হয়। অনেকে বর্মার 
আরাকানেও চলে যায় বঙ্গোপসাগর পোরয়ে । প্রচুর চাল নিয়ে আসে সেখান 
থেকে । নিজেদের জন্যে যথেস্ট পাঁরমাণে রেখে বাকি চাল বাষ্ক করে দেয় 
শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের বাজারে, আর সেখানকার পণ্য কিনে নিয়ে আসে । 
এসব কিছুদিন আগের কথা । এখন ভারতসরকারের চেষ্টায় দের দ্বীপেই 
সব পাওয়া যাচ্ছে। 

সদাগোপালন বলেছেন যে মিনিকয়ে মেয়েরাই প্রধান। ছেলেরা 
নিজেদের বাঁড়তে থাকতে পারে বতাঁদন তাদের বিয়ে না হচ্ছে । নিজের 
বাঁড় মানে তো মায়ের বাঁড় । আর 'বিয়ে হলেই বউ-এর বাঁড় । এই ব্যবচ্ছার 
-সঙ্গে পূর্ব-ভারতের তুলনা করলে বোধ হয় ভুল হবে । সোদকে শোনা হায় 
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যে, ছেলেরা অলস এবং মেয়েরাই সবরকম কাজকর্ম করে সংসার চালায় ৷ 
তাই তাদের পুরুষেরা মেয়েদের আঁশ্রত। কিন্তু মানকয়ের পুরুষেরা তো 
অলস নয়! তারা কাজকর্ম ানয়ে দেশের বাইরেই বোঁশাদন কটায় বলে 
ংসারের দায়িত্ব পড়েছে মেয়েদের ওপর । তাই ঘরবাঁড় তাদের, বিষয় 
সম্পাত্তও । পুরুষরা তাদের আতাথ । 
একটা কথা 'নর্মাল্য মিশ্র ভাল লেগেছে । 'মানিকয়ে বযাববাহ নেই । 
পুরুষেরা একটা বিয়ে করে এবং মেয়েরাও স্বৈরাচার নয়। বইয়ে পড়েছে 
যে, ব্যাভচার এ দ্বীপে 'নান্দত ও প্রকাশ্যে শান্ত দেবার ব্যবস্থা আছে 
ব্যাভচারীকে | তান পড়েছেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক না হলে ছেলেমেয়েরা বিয়ে 
করে না। ছেলেদের বিয়ের বয়স কুঁড় । আর মেয়েদের ষোল । তই মেয়েরা 
পছন্দ করেই বিয়ে করে । আর বিবাহবিচ্ছেদ বড় একটা দেখা ষায় না। আর 
সবচেয়ে মজার কথা হল যে মায়ের সম্পাত্ততৈে ছেলেদের কোন আঁধকার নেই, 
বয়ে হলেই তাকে অন্য মৈয়ের সংসারে যেতে হবে, তার নামও পালেট যাবে 
স্তীর নামে । 
নির্মল্য মিশ্র আরও একটা ব্যবস্থার কথা মনে করে বেশ আশ্চর্য 
হয়েছিলেন । 'মাঁনকয় দ্বীপের আঁধবাপীদের শৃঙ্খলাবোধ ও স্বাস্হ্য সম্বন্ধে 
সচেতনতা । গোটা দ্বীপে গ্রাম আছে ন'টা। এরা তো গ্রাম বলে না, বলে 
আঁট্রার। কিন্তু গ্রামের ঘরবাড়িগুলো সব গায়ে গায়ে, অথচ খুব পারিত্কার- 
পারচ্ছন । নজেদের গ্রাম ঝকঝকে রাখার দায়ত্ব ছোটদের ওপরেই । 
মানকয় দ্বীপের দাঁক্ষণে 'ভারিঙ্গেলিল নামে একটা ছোট্ট দ্বীপ আছে। 
কারও বসম্ত হলে তাকে সেই দ্বীপে পেশীছে দেওয়া হয় । আর কুষ্তরোগনদের 
রাখা হয় একেবারে উত্তরের দিকে মাইল দুই দূরে । রোগীদের দূরে রাখার 
বাপারে এরা এমনই সংঘবদ্ধ যে কেউ পালিয়ে আসার সাহস পায় না। এখন 
নাঁক কুম্টঠরোগণদের পাড়াও একটি ছোটখাট গ্রামে পরিণত হয়েছে । অন্যান্য 
গ্রামের মতোই পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর । প্রত্যেক রোগীর এক-একাট আলাদা কু'ড়ে- 
ঘর আছে, তাতে আসবাবপন্র আছে নিজের গ্রামের বাড়ির মতোই । এই 
গ্রামের পরিচালনার ভার 'নয়েছেন সরকার ! কলের জলের ব্যবস্থা আছে, 
প্রাথনার জনো মসাঁজদ তোর হয়েছে । আর রোগীদের চিকিংসার জন্যে 
একাঁট  ক্লানক আছে । সরকারী ডাক্তার আসেন প্রতি দন । রোগীদের 
খাওয়া-পরার সমস্ত দায়িত্ব সরকারের ৷ তাদের মূরাঁগ ছাগল আছে, সবাজ- 
বাগান আছে, মাছ ধরার ছিপ ও নৌকো আছে। রোগীরা আনন্দেই থাকে |. 
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আর সবচেয়ে আশার কথা এই যে, ডান্তার কোন রোগীকে ভাল হয়ে গেছে 
বললেই সে তার গ্রামে ফিরে যায়। তাকে নিজেদের মধ্যে 'ফাঁরয়ে নিতে 
কারও আপাতত হয় না। ডঙ্টর জাকির হোসেন যখন ভারতের উপ-রাস্্রপাঁতি 
ছিলেন, তখন তান কুষ্ঠরোগীদের এই গ্রাম দেখে বলোৌছলেন, এটা বৃদ্ধদের 
থাকবার জন্যে একটা আদর্শ ক্যাম্প । 

সকালবেলায় জাহাজ দাঁড়য়োছল, 'কিল্তু মনে হচ্ছিল না যে নামবার সময় 
হয়েছে । ভানু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল £ বিকাশ, সবাই নামতে শুরু 
করেছে। 

বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল £ সে কিরে? হৈ-হল্লা চে'চামোচ নেই, সবাই 
নামছে মানে! এখানে কি নৌকোয় করে জাহাজঘাটায় যেতে হবে না? 

বিকাশ ছুটে গিয়ে দেখে এসে বলল £ এখানে ব্যাপার একেবারে 
অন্যরকম । 

কা রকম ? 

নৌকো এসে কিউয়ে দাঁড়িয়েছে সব চুপচাপ । 

বাঁলস ক ? 

বলে বাদলও দেখতে গেল । সাঁত্যই আশ্চর্য ব্যাপার । অন্য জায়গার 
মতো চেচামেচি মারামারি গালালালি নেই । জাহাজের ক্যাপ্টেন এখানে 
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন | অন্যন তাঁর সংহারমৃর্ত দেখা গেছে 'ডীসাপ্পন 
রক্ষার চেম্টায়। নৌকোগুলোও ভাল, নতুন রঙ-করা চেহারা । একটার পর 
একটা নোৌঁকো এসে দাঁড়াচ্ছে । যাত্রী ভরে গেলেই সরে যাচ্ছে নিচ থেকে। 
আর একখানা নৌকো এসে তার জায়গায় দাঁড়াচ্ছে । দূরে জাহাজঘাটাও 
দেখা যাচ্ছে । সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূর পর্যস্ত বাঁধানো পথ। এখানকার 
ব্যবচ্ছা দেখে সবচেয়ে বৌশ খযাশ হলেন নির্মাল্য মিশ্র । বললেন £ দ্বীপে 
ভাল থাকবার জায়গা পেলে কয়েকটা দিন এখানে থেকেই যাব। বুঝলে 
বাদল, সুটকেশটা গুছিয়ে রেখে এসোছ, তুম নাঁময়ে দেবার ব্যবচ্থা কোরো । 
জাহাজ থেকে নেমেই এখানকার 'বিচ রিসর্টে যাব, ব্যবচ্থা ভাল হলে 
রিজাভেশিন করেই তোমাদের সঙ্গে ঘুরব। 

বিন্দু বললঃ আর্পান আহলে আমাদের সঙ্গে ফিরবেন না ? 

নির্মাল্য মিশ্র বললেন £ না ভাই, এই সমুদ্রের ধারেই কয়েকটা দিন কাটাব 
ভেবোছ। তবে ফেরার পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে । 

কেমন করেঃ 
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বলে বাদল তাঁর দিকে তাকাতেই তান বললেনঃ তোমরা তো 
কন্যাকুমারী যাবে, রামে*বরেও যাবে । আরও কয়েক জায়গা দেখে ম্যাদ্রাস 
থেকে ফেরার দ্ট্রেন ধরবে । হয়তো দেখবে যে, আমিও সেই ট্রেনে ফিরাছ । 

বন্দু বলল £ আপান না থাকলে কিছুই ভাল লাগবে না ! 

নর্মাল্য মিশ্র বললেন £ যা ভাবছ তা নয়। নতুন জায়গা দেখার আনন্দ 
কৈউ কেড়ে নিতে পারে না। 

এক সময়ে তাঁরাও জাহাজ থেকে নামলেন । প্রথম নামবার ভয় ও ভাবনা 
অনেক কমে গিয়োছল। এখানে একজন অপরকে নামতে সাহায্য করে, 
সাহস দেয় । নৌকোয় উঠেও আর তেমন ভয় করে না। নির্মাল্য মিশ্র 
বললেন £ অন্য ্ধীপে তো কিছুই দৌঁখাঁন, এই দ্বীপটা ভাল করে দেখব-_ 
এখানকার লাইট হাউস, লেগুন, রেসের নৌকো, কাচ-লাগানো নৌকোয় চেপে 
সমুদ্রের নিচের প্রবাল দেখব। আর দেখব এখানকার মানুষজন, তাদের 
সুখদুঃখ, আর সুযোগ পেলে তাদের লাভা নাচ । 

জাহাজের দিকে নজর রেখোঁছলেন নির্মাল্য মিশ্র । বাদলও মুখ ঘ্ারয়ে 
দেখাছল। কিছু দূরে যাবার পরে বার্দল বললঃ ডান্তারবাবূকে দেখতে 
পেলাম না। 

সদানন্দবাবু বললেন £ তান বোধ হয় আগেই নেমে গেছেন । 

বাদল চন্তিতভাবে বলল £ তা মনে হয় না। আমাদের ওপরে বোধ হয় 
রেগে আছেন । রাগবারই কথা । 

কেন ? 

এবারে আমরা তাঁর খোঁজখবরই 'নাচ্ছি না! 

[তিনি তো আমাদের দলে নেই! তিনি নিজেই এসেছেন আলাদাভাবে! 

কিন্তু বাদলের মুখ দেখে মনে হল না মে দে কোন আশ্বাস পেয়ে এই 
কোৌঁফয়ত শুনে । 

দ্বীপ দেখার সরকারী ব্যবস্থা আছে । কিস্তু নির্মাল্য মিশ্রর জন্যে আগে 
টারিস্ট রিসর্টে যেতে হল। ব্যবস্থা পছন্দ হতেই ?তাঁন পরের জাহাজ পর্যন্ত 
থাকবেন বলে ঘর রিজার্ভ করলেন । তারপর সবার সঙ্গে দ্বীপ দেখতে 
গেলেন। 

দুপুরের আহার পাওয়া গেল সরকারা ব্যবস্থায় । জাহাজের সব যাল্লী 
এখানে একসঙ্গে আহার করবে । বাদল দেখল যে এখানেও ডাক্কারধাবু 
নেই। তাঁন যে জাহাজ থেকে নামেনান, সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হল। 
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বলল £ ডান্তারবাবূর অসুখ করোন তো » রাতে জাহাজ বেশ দূলাছল। 
হয়তো বাঁম-টমি করে এখন শুয়ে আছেন তাঁর কেবিনে । 

তারাপদর দাদ বললেনঃ গিয়ে একবার দেখে এসো তাঁকে । 

কিল্তু বাদল সভয়ে বলল £ না বাবা, বিপদ দুশদকেই । 

কেন ? 

জাহাজে ওঠা-নামাতেও  বপদ, বিপদ বাঘের মুখে গেলেও । 

তারাপদর দিদি অভয় দিয়ে বললেন না ভাই হখরা বাঘ, দাক্ষণ রায় 
তোমাকে দেখলে খুশীই হবেন । 


সন্ধ্যার অন্ধকার হবার আগেই তারা জাহাজো ফরে গেল। নর্মাল। 
মিশ্র বললেন £ আম ট্ারস্ট রসর্টেই যাচ্ছ, আমার সৃউকেশটা পাঠিয়ে 
দিও। 

বাদল বলল £ কাউকে 'দয়ে পাঠিয়ে দিলে আপনার কাছে পৌঁছবে তো ১ 

বিন্দু বলল ৪ তুঁম জাহাজে উঠো না, নৌকোতেই থেকো । আমি 
নির্মাল্যাদর সুটকেশটা নামিয়ে দেব । তুমি তা পৌছে দিয়ে ফরে এসো । 

সেই ভাল । 

বলে নির্মাল্য মিশ্র ট্যুরিস্ট রিটের 'দকে চলে গেলেন, আর সবাই গেল 
জাহাজঘাটার দকে। 

বিন্দুর কথামতো বাদল খন একটা লোকের মাথায় সুটকেশটা চাঁপয়ে 
নির্মাল্য মিশ্রর কাছে এসে উপাস্থত হল, তখন তার 'িবস্ময়ের আর সামা 
রইল না। ট্যুরিস্ট রিসর্টে নির্মাল্য মিশ্রর পাশে বসে আছেন ডান্তার হিমাংশু 
মৈত্র। প্রসন্ন তাঁর মুখ । সমস্নেহে বাদলকে বললেন £ তোমরাও থেকে 
গেলে পারতে, বাদল । জায়গাটা ভারি সুন্দর | 

বাদল ক' উত্তর দেবে তা ভেবে পেল না। 
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